পরমহতৎসদেব 


শ্রীত্রীরামকঞ্চকথামৃতি 


“তব কথামৃতঙ্গ্‌ Seale, কিভিরশীড়িতং কল্মখাপহন্ 
শ্রবপমঞ্গলং চরাসদাততম, ডুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জানাঃ॥” 
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপশীগণীতা 


যাঁলয়াছেন যে তাঁহাকে চিন্তা কাঁরলেই হইবে আর কিছু কাঁরতে হইবে না। 
তান জগতের আদর্শ_তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন ate 
দরকার হয়, তানই সমস্ত করাইয়া লইবেন। ইতি-__কিকাতা- কার্তক 
সংক্রান্ত, ১৩১৪। 


MOT সংস্করণের উপক্রমাঁথকা £__ 


মা, শীশ্রীঠাকুরের জল্মমহোৎসব আবার উপস্থিত! আজ শ্রীশ্রীকথামৃতের 
WOT সংস্করণ হইল। ইহার ইংরাজী অন্বাদও হইয়াছে। আপনার 
আশীর্বাদ এখন সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ইউরোপে ও আমোরকায় তাঁহার 
অমৃতময় কথা প্রচার হইতেছে। মা, আপাঁন কৃপা কাঁরয়া আশীর্বাদ করুন, 
যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা sia লোকের শান্তি, আনন্দ ও 
অন্তে ঈশ্বর লাভ হয়। ইতি_ফাল্দন শুক্লা দ্বিতীয়া ১৩১৬ 
শ্রীজ্মমহোৎসব। 


WS সংস্করণের উপক্রমাঁণকাঃ__ 


প্রথম ভাগের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দাক্ষিণেশ্বরে কালশবাঁড় যে 
ধংসর ও যে দিন প্রাতষ্ঠা হয় তাহা রাণী রাসমণির উদ্যান ব্রয়ের কবালা হইতে 
গৃহীত হইল, এ কথা ১৩১৬ সালের পণ্মম সংস্করণেই বলা হইয়াছে। ১২৬২ 
মাল ১৮ই ters বৃহস্পাঁতবার, স্নানবান্রার দিন, ২১শে মে ১৮৫৫ খুল্টাব্দ। 
১২৫৯ সাল নহে। 

এই সংস্করণে সংরেন্দ্রে বাগানের বিবরণ ও পণ্ডিত শশধরের সাহত 
সাক্ষাৎ বিবরণ ES বাঁক ছিল তাহা দেওয়া হইল। 

ঠাকুরের চিত্রখানি ছাড়া আরো করেকখান foo সম্মিবোশত হইল যথা 
রাসমাণর কালাবাঁড়র “ল্যান”, মান্দরের দংশ্য_ প্রাঙ্গণে ও ভাগীরথীবক্ষে, 
Te মল্লিক ও মথ্দ্রবাবনর চিত, কাশীপনরবাগান ও বলরাম বাট, বিদ্যাসাগর, 
কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী ও ডান্তার মহেন্দ্রলালের RIS, আর ঠাকুরের 
সময়ের অনেকগনাল ভক্তের চেহারা । 

ষষ্ট সংস্করণ হওয়াতে বঢ়ঝা যায় যে, শ্রীঠাকুরের 'বিষর অনেকেই "চিন্তা 
কাঁরতেছেন। ্রপ্রীকথাৃতের আবার ইংরাজী, মহারাষ্ট্র, গুজরাট অনুবাদ 
কথা ছড়াইয়া পাঁড়তেছে সন্দেহ নাই। হী কাশাধাম, ৭ই মাৰ, ১৩১১ 


> 


শ্রীমখ-কাঁথত চাঁরতামৃত 


Three Classes of Evidences. 


ঠাকুরের জল্মাবাঁধ ঘটনাগল লইয়া তাঁহার চাঁরতামৃত ধারাবাহকরূপে বিবৃত 
করিয়া প্রকাশ কারবার অনেকাঁদন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ 
ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কাথত চাঁরতামৃত অবলম্বন কাঁরয়া এইটি 
1লাখবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে__ 

১ম (Direct and Recorded on the same day) :— 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাঁদ সম্বন্ধে অথবা ভন্তদের 
সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বাঁলয়াছেন”_আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ 
কাঁরয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত এই জাতীয় 
উপকরণ । শ্রীম নিজে যোদন ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া যাহা দেখিয়াছলেন ও 
তাঁহার শ্রীমুখে শ্ানয়াছিলেন, তান সেইদিন রান্রেই (বা 1দবাভাগে) সেই- 
oni স্মরণ করিয়া দৈনান্দিন বিবরণে 7)127-তে 'লাঁপবদ্ধ কারয়াছলেন। 
এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, 
তারিখ, বার, fete সমেত। 

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :— 

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভন্তেরা নিজে যাহা শানয়াছলেন আর এক্ষণে স্মরণ 
কারয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারে 
প্রায় এইরূপই হইয়াছে । তবে চব্বিশ বংসর হইয়া trace: 'লাপিবদ্ধ 
থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের APSA! 

og (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :— 

ঠাকুরের সমসামায়িক ‘হৃদয় মুখোপাধ্যায়, “রাম চাটুয্যে প্রভাত অন্যান্য 
ভন্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা 
শ্‌নিয়াছি, অথবা “কামারপন্কুর, 'জয়রামবাটা, শ্যামবাজার Trait বা ঠাকুর 
CAST ভন্তদের মুখ হইতে তাঁহার চারত সম্বন্ধে যাহা শ্দীনতে পাই, সেগ্দীল 
তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ | 

্রীগ্রীরামকৃষকথামূত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভ'র 
কাঁরয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চাঁরতামৃত যাঁদ ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ 
করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখ-কাঁথত 
চাঁরতামৃতের উপর নির্ভর কাঁরয়া'লেখা হইবে। হীতি, কাঁলকাতা সন, ১৩১৭, 
ইং ১৯১০। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রাতি)_ যোগার মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে 
থাকে” সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। Oe, ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়! 


[ ১৮৮২--২৪শে আগষ্ট. দাক্ষিণেন্বর 


 প্ী্রীরামকষ্ককথাসৃত, ৩য় cee খণ্ড ] 


শ্রীশ্রীঠাকুর ও fale wy 


মা--১৫৫, ১৬১; ১৮২" 
- সমন্বয় যোগ...৩৯, ৪১ 

TH ও আদ্যাশন্তি-৪১; কখন অভেদ--১০০, ১৬১; কালীর সৃষ্ট, 
প্রকরণ-_-৪২; সংসার তাঁর লাঁলা--৪৩; মায়ের স্বায়া-১১২ 

জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বর্ষের স্বরূপ ALA বলা যায় না-৫৯; পর্ণ জ্ঞানের 
লক্ষণ_৫৯, ১৫৩; আমি কিন্তু যায় না--৬০, ৭৭; ঈশ্বর সাকার না নিরাকার 
—20, 60, ২১১; TANS জানা-৬১; The unknown and unknowable 
—>&; Perception of the Infinite— ১৯০ ; ঈশ্বর লাভের লক্ষণ_৬ ২, 
৯২৫; THAN অহঙ্কার যায়_৭৬; ব্রহ্ম ত্রিগ্ণাতীত-_বিজ্ঞান কিরুপে হয় 
—289; বেদান্ত মত__৯৫; সপ্তভূমি-৬২, ৭৬; সম্মযিতত্ব সাবকল্প ও 
নির্বিকল্প_৮৫; জ্ঞানযোগ বড় কঠিন_৭৮, ২১৩; জাবল্মন্ত--১৫৫; 
মায়াবাদ--১৭৯; SH ও নিত্যলালাযোগ্_১৮০; ব্রহ্মানন্দ--১৮১; 
বেদান্ত ও শদ্ধাত্বা_-১৮৩; জ্ঞান কাহাদের হয় না--২১৪; বিচার ও ঈশ্বর 
লাভ--২২, ২০৩; বেদান্তের উপমা--২৪২। 

ভন্তিযোগ-_ভাস্তর উপায়--২১; কেবল শুদ্ধাভান্ত--৪৬; গোপা প্রেম_৪৭, 
৯২২; ভান্তযোগই যুগধর্ম_৫৯, ৭৮, ১৪১; দ্বাব্ধা_৭৯; ঈশ্বর দর্শনাথ 
পাকাভান্ত_-৮০; উত্তম ভন্ত-৯৩; শৃদ্ধাভান্ত, প্রেমষ_-১০৮; কলিষুগেতে . 
ভান্তযোগ--১২৬, ১৩৭; ভক্তের ক ব্রহ্গজ্ঞান হয় ?--১৪২; ভক্তের প্রার্থনা 
১৪২; ঠিক ভন্ত--১৮১; ভক্তি AGRA, Ge যেজে পারে-২১৯ 
অহৈতুকণ ভান্তি--২৪৩; একমান্র ভীন্তই সার--২৫০। 

SRI ও ভান্তযোগ্ের সমন্বয়--শুদ্ধজ্ঞান ও শম্ধাভীন্ত এক--১০৯। 

জ্ঞানী ও CSF প্রভেদ--১৯, ১৮১। 

কর্মঘোগ- কর্দ ও ঈম্বর--৪৪; সংসার ATS জনা যেটৃকু সেইটুকু নিচ্কাম 
হ'য়ে করা--৫০; বড় কঠিন_&১, ১২৭; কে অনাসন্ত কর্মী--১২৭। 

কলিতে কর্মযোগ নয়--১৩৭; জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর না কর্ম_-১২৭) 
কর্মকান্ড আদিকাম্ড_-১২৭; কর্মত্যাগ ও ঈশবরলাভ--১৪১; কর্মযোগ ও 
ঈশ্বর দর্শন_-১৬৯; জ্ঞানের পর কর্ম, লোক সংগ্রহার্থ ২১০; নিচ্কাম কর্ম 
খুব ভাল কিন্তু বড় কঠিন-_-২৪৪। 

FATA যোগ_ম্‌হস্থসন্্যাস_২২, ৯৪। 

ধ্যানঘোগ- ধ্যানের দ্থান-_-২১। 


সম্যাসযোগ_বৈরাগ্য কয় -প্রকার-:৮৪; সন্ন্যাসী ও সঞ্চয়_-১০৭, ১৬৪; 
সন্ন্যাসাশ্রম_-১৭২; স্তীলোক ও সন্াসী-২২১। 

গ্পন্রয়বিভাগযোগ-তিন গুণের লক্ষণ__২৭, ৫৭, ১৫৬7 

সাধকের ate উপদেশ-_ ঈশ্বর দর্শনের উপায় ব্যাকুলতা_২৩; ঈশ্বরের 
ভালবাসা--২৩) িশ্বাস_২৮, ৪৬; নাম মাহাত্ময-_৪৫, কাঁদতে পার?-৬০; 
ঈশ্বর দর্শনের অন্তরায়_আম বা অহং_-৭৫; ম্যান্তর উপায় তাঁর বৈরাগ্য_. 
৭১; জীবনের উদ্দেশ্য 'ডুব দাও*-১৩০; ঈশ্বর লাভ কি ?১৪৯; faa 
সংযমের উপায় মোড় ফিরান_২১৫; সরলতা ও ঈশ্বরে বি*্বাস_২১, ২১৯; 
সাধনের প্রয়োজন__-২৫০। 

সিদ্ধিলাভ ও ম্যান্তর উপায়_উপায় ole বৈরাগ্য-৭১; তাঁর কৃপা- ৮১; 
বিশ্বাস_২৮, ৩৬, ১৮৫; ব্যাকুলতা-২৩, ১৫৫; নানা পথ_১৪১। 

আম্‌মোস্তার? বা শরণাগতি--বিড়াল ছানার মত তাঁকে ডাকা_২৩) 'মামেকং 
FAR ৰজ'_১১৬ ; আম্‌মোন্তারী দাও_১৫৪; রামের ইচ্ছা_১৭৪। 

সংসার__বিবাহ_-১৯; NAH কতব্য_১৮, ১৫৪; গৃহস্থের ফোঁস-_২৬; 
উপায়_-৪৭, ১১৩; বক্ধজ্রীব_-২৭, ৬৯; HET সাধনা প্রয়োজন_-২২, ১১৪, 
২০৮) সংসারী ও সণ্চয়_১০৭ ; এক হস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে সংসার করা 
-৯৯৩; সংসার কি অনিত্য _-১১২; রোগ বিকার, Say, ALAS vu, 
১৫২; গৃহস্থের সাধন_-১৩১ 'নার্লস্ত সংসার__১৫১, ১৭৫; তাহার উপায় 
399, ২০৮; সংসার ত্যাগ কখন__১৭৩; সংসারীর জ্ঞান ও সন্ন্যাসীর জ্ঞান 
Rob; গৃহস্থ ও নিচ্কাম কর্ম_২৫১। 

TO ও তন্ৰের সমন্বয়_৪১; কালিকালে শাস্্--১৩৭; শাস্মে কি 
আছে_-১6০, ১৭০, ১৯৪। 

ভরাহ্গসমাজ-_গ্রাতমাপূজা--১৯; ব্ৰাহ্মসমাজ ও গর্গাঁর_৪৯3 ৰাহ্মসমাজ 
ও কর্ম যোগ--&০; ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা পদ্ধাত--৬৪; ব্ৰাহ্মসমাজ ও লেকচার 
১২৯; 'নিরাকারবাদ-__-১৪৯; সাম্য-১৫১; আদ্যাশান্ডি ও বেদান্ত প্রাতপাদ্য 
র্ধ ১৬২; অসভ্যতা--১৭৭; ধর্মে বিদ্বেষ ভাব_১৬৪; খৃষ্টান; ধর্মে ও 
ৰাহ্মসমাজে পাপবাদ--১৫৩। 


সচৌপত 


বিষয় প্চ্ঠা 
উপক্রমাঁণকা- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চাঁরতানৃত LAM Co 
প্রথম খণ্ড-কালাবাঁড় ও উদ্যান নিলা 
Paola খণ্ড_শ্ৰীযুন্ত কেশব সেনা ভন্তস্গে নৌকাবহার wa 04 
তৃতীয় থণ্ড_স'থীর ব্রাহ্মসমাজে ভন্তসণ্গে বো) 
চতুর্থ খণ্ড-_দক্ষিণেশবরে ঠাকুর বিজয়াদ ভন্তসঞ্গে +: ৬৭ 
AGT থণ্ড-দাক্ষিণেশ্বরে ব্রাহ্ম ভন্তসঙ্গে we «BO 
HS খণ্ড-দাক্ষিণেদ্বরে রাখালাদ ভন্তসঙ্গে ১০৮৭ 
সপ্তম খণ্ড__দক্ষিণেশ্বরে নরেল্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে ১৯৫ 
অস্টম খণ্ড-সপ্দযীরয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে SHC এ, ১০৩ 
নবম PCTS জয়গোপাল সেনের বাটতে ভক্তসঙ্গে op DD 
দশম খণ্ড_সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসবাঁদবসে ভন্তসঞ্গে we ১১৮ 
একাদশ থণ্ড- ঠাকুরের পণ্ডিত দর্শন নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে « ১৩৪ 
দ্বাদশ খণ্ড_সি‘থার ব্রাহ্মসমাজে MATA ভন্তসঞ্গে আগমন ww 384 
ন্রয়োদশ খণ্ড-দক্ষিণেশ্বরে মাহমাদি ভন্তসঙ্গে we ১৬৫ 
চতুদশ খণ্ড-_বস্মবলরামমাল্দরে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে «১৮৮ 
পণ্দশ থণ্ড- শ্যামপন্কুর বাটীতে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঞ্গে এ, ২০৮ 
যোড়শ থণ্ড- শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদ SSAC ২২৩ 
সপ্তদশ খণ্ড--শ্যামপুকুর বাটাীতে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে ১ ROW 
SSM খণ্ড--শ্যামপ্ঢুকুর বাটীতে নরেন্দ্রাদি SEA + ২৪৫ 
পাঁরাশিচ্ট__বরাহনগর মঠ ইত্যাদি ১ ২৫৬ 


গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী rene) 


Agra arte 
ঘাবাজীবন, 


তাঁহার নিকট যাহা শ্ানফ্লাছলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন 
ভয় নাই। এক সময় [তানই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখরাছিলেন। 
এক্ষণে আবশাকঘত Tis প্রকাশ করাইতেছেন। A সকল কথা ব্যক্ত না 
ফারলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার 
কথা আছে তাহা সবই AG! একদিন তোমার মূখে “ia আমার বোষ 
হইল, তিনিই এ সমস্ত কথা বাঁলতেছেন। 


Sal, Mt আষাঢ়, ১৩০৪ 
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OPINIONS 
SWAMI VIVEKANANDA TO 24 


In a letter dated 7th Feb, 1889 from Antpore *, says,— 


Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the 
right point. Few alas, few understand him 11 

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go 
mad when I find any body thoroughly launched into the midst 
of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter. 

In a letter dated October 1897 C/o Lala Hansaraj Rawal- 
pindi, says :— 

“Dear M. C’est bon mon ami—Now you are doing just the 
thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo 
that is the way. 

“Many many thanks for your publication. Only I am afraid 
it will not pay its way in a pamphiet form.** Never mind—pay 
or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many 
blessings on you and many more curses but tamfz সব কাল বনতা 
সাহেব! (That is always the way of the world, Sir.) This is the 
time.” ' 

In a letter dated 24th November 1897 from Dehra Dun, 
Says: ’ 

My dear ‘M.’ Many many many thanks for your second leaflet. 
It is indeed wonderful. The move is quite original and never was 
the life of a great teacher brought before the public untarnished 
by the writer's mind as you are doing. The language also is be- 
yound all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy, 
I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. 1 
am really in a transport when I read them. Strange, isn’t it ? 

% Antpore is a village in the Hooghly district—the birth place of 
Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples were 
at this time, staying 88 guests at the house of Swami Premananda. 
When’ Swamifi wrote the above, ho was observing a vow of silence 


(মৌঁনৱ্ৰত) | 
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Our teacher and Lord was so original and each one of us will 
have to be original or nothing. I now understand why none of us 
attempted his life before. It has been reserved for you—this 
great work. He is with you evidently. 

P. S. “Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely 
hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Every 
body likes it, here or in the West.” 

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 
1900 says :— 

** “Tf my humble opinion go for anything I not only fully 
endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add 
in a loud voice that kathamrita has been my very existence during 
my protracted illness for the last three years. ** You deserve 
the gratitude of the whole human race to end of days.” 

Swamy Ramkrishnanda (Sasi Maharaja). Belur Math now 
of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct, 1904, says :— 

** “You have left whole humanity in debt by publishing 
these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest 
Avatar of God.” 

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation 19th May 1902 says :— 

Ramkrishna Kathamrita by M. (part I.) 
singular value and interest. He has done a kind of 
Bengalee had ever done before, which so far as we are aware no 
native of India had ever done. It has been done only once in 
history namely by Boswell. But then the immortal biography is 
only the life of a scholar and a kindhearted man. This Katha- 
mrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. 
What is the wit or even the wordly wisdom of the great Doctor 
by the side of the Divine teaching of a genuine devotee? Its 
value is immense. We Say nothing of the sayings themselves for 
the ডা of the Teacher and teaching is well-known, They 
take us straight to the truth and not through any metaphysical 


is a work of 
work which no 


Buddha, Jesus, Mohammad, Nanak 
been thus preserved. 


aan 


উপৱমণিকং 


ঠাকুর হ্রীরামকৃফের aches sirens 


[| Bewecea জজ্ম-পিতা ক্যাদরাম ও মাতা চন্দুমাঁণ-শাঠশালা 
aT CITT ও পঢরাণ শ্রব্ণ--অচ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শন 
--কালকাতায় আগমন ও দাক্ষণেশ্বর কালীবাড়িতে অষ্ভুত Halt 
রূপ দ্শন--ঠাকুর উল্মাদবৎ-কালশবাঁড়তে সাধ্নঙা--তোতাপরোঁ ও 
ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ-তন্রেস্ত ও পর্রাণোস্ত সাধন--ঠাকুরের 
erase সহিত কথাবার্তা-_তীর্ঘদর্শন_উাকুরের অন্ভরঙ্গ- 
ঠাকুর ও ভন্তগখ-ঠাকুর ও বাহ্মস্মাজ--হিজ্দড, Shr, eT 
ইত্যাদি সন্ধর্ম সমন্বয়-_ঠাকুরের দ্দ্রগলোক ভন্ত-ভত্ত পরিবার। ] 


কুক শ্রীরামকৃষ্ণ হ:গল' জেলার অন্তঃপাত' কামারপ্নকুর গ্রামে এক FTN 
ঘরে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। কামারপ্নকুর গ্রাম, 
এদাহানাবাদ (আরামবাগ) হইতে চার ক্রোশ পশ্চিমে আর বর্ধমান হইতে 
৯২/১৩ ক্লোশ দাক্ষিনে। 

ঠাকুর শ্রীরামকের জন্মদিন সম্বন্ধে মতভেদ আছে-- 

আঁম্বকা আচারের কোম্ঠী। এই SST ঠাকুরের অসুখের সময় প্রস্ডুঙ 
om হয়, Om কার্তিক ১২৮৬, ইংরাজী ১৮৭৯। উহাতে জন্মাদন লেখা 
MCE ১৭৫৬ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, শুক্লা ছ্িতীয়া, পূব“-ভাদপদ নক্ষত্র ৷ 
তাঁহার গণনা ১৭৫৬১০৯৫৯ ।১২। 

ক্ষেত্নাথ ভট্রের ১৩০০ সালে গণনা, ৯৭৫৪।১০1৯1০।১২। এই মতে 
৯৭৫৪ শক, ১০ই ফাল্গুন, বুধবার শুক্লা ছিতীয়া, aver, সব Facer 
৯২৩৯ সাল, LOM ফেব্রুয়ারী ১৮৩৩। wow রবি চন্দ্র বধের যোগ+। 
কৃম্ভরাশি। বৃহস্পতি শুকরের বোগহেতু “সম্প্রদায়ের প্রভু হইবেন।' 

নারায়ণ CATTOS A নূতন কোম্ডী (মঠে SYS)! এ গণনা অন্দসায়ে 
৯২৪২ সালে, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার ১৮৩৬; ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভোর রা ৪টা, 
ফাল্গুন শা দ্বিতীয়া, নিগ্রহের যোগ, নক্ষ্-সব মিলে। কেবল আঁম্বকা 
গ্রাচার্ষের (লিখিত ১০ই ফাল্গুন হয় না! ৯৭৩$৭।১০1৫1৫৯।২৮।২৯। 

ঠাকুর মানব শরারে ৫১/৫২ বংসর কাল ছিলেন। 

ঠাকুরের পিতা “ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় আঁত নিষ্ঠাবান ও পরম ভত্ত [হলেন 
গর 'চন্ডুসণি দেবখ সরলতা ও দয়ার ate to’ ছিলেন। গর্বে তাঁহাদের দেরে 


»জন্নে রাবি FE ধুধের যোগ- ভীত্ীরামকৃফকখামত--৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড! 


A _ গ্রীশ্রীরাগকৃঞ্ককথানৃত--.১৪ ভাগ (উপক্রদাণঝ* 


বাঁড়র পাশে লাহাদের aie, সেখানে আঁতাঁথশালা-সর্বদা সাধুদের 
worms fer! গদাধর সেখানে সাধুদের সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা কাঁরতেন। 


দর্শন করিয়া বাহ্যশ্‌ন্য হয়েন। লোকেরা বাঁলল, ম্‌চ্ছ-ঠাকুরের ভাব সমাধি 
হইয়াছিল! 

RAHAT মৃত্যুর পর ঠাকুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলকাতায় আসিলেন। 
তখন তাঁহার বয়স ১৭/১৮ হইবে। কলকাতায় feet নাথের বাগানে 
কিছুদিন ঝামাপনকুরে গোঁবল্দ চাটুয্ের বাড়তে থাঁকয়া পুজা কাঁরয়া 
বেড়াইতেন। এই স্মৰে ঝামাপ্নকুরের মিত্রদের বাড়তে, কিছাঁদন পচা 
করিয়াছলেন। 


রাণী avai, কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ দুরে দক্ষিণেশ্যরে 
কালীবাড়ি স্থাপন কাঁরলেন। ১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পাঁতবার 
sree দিন। (ইংরাজী ৩১শে মে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ) । ঠাকুর 
জ্যেন্তভ্রাতা ASS রামকুমার কালী বাড়তে প্রথম পৃজারী নিযুক্ত 
হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসতেন ও 'কছাীদন পরে 
Te পূজাকার্ষে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১/২২ হইবে। মধ্যম 
দ্রাতা রামেশ্বরও মাঝে মাঝে কালাবাঁড়র পূজা কাঁরতেন। তাঁহার দুই পত্র 
Bg রামলাল ও শ্রীযুক্ত শিবরাম ও এক কন্যা শ্রীমত! লক্ষী দেবী। 


’ এ Fars রাণাঁ রাসমাণর কালীবাঁড়র বাকি কবালা হইতে লওয়া হইয়াছে 
Deed of Coaveyance, Date of purchase of the temple grounds 6th 


ঠাকুর শ্রীহীামকৃক্ষের afew চাঁরতামৃত 

করেকাঁদন পুজা কাঁরতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের অবস্থা আর এক 
রকম হইল॥ সর্বদাই বিমনা ও ঠাকুর প্রাতমার কাছে বাঁসয়া থাঁকতেন।* 

আত্মীয়ের এই সমর তাঁহার বিবাহ দিলেন--ভাঁবলেন, বিবাহ হইলে 
ENS অবস্থান্তর হইতে পারে। WMATA হইতে দুই EM দুরে 
জয়রামবাটন গ্রামস্থ প্রামচন্্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীত্রীসারদামাঁণ দেবর সঙ্গে 
{বিবাহ হইল, ১৮৫৯ সাল। ঠাকুরের বয়স ২২/২৩, শ্রীশ্রীমার ৬ AVA! 

[বিবাহের পর দাঁক্ষিণেশ্বর কালাঁমান্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (ফারিয়া আসবার 
£িছাীদন পরে তাঁহার একেবারে জবস্থান্তর হইল। কাজা বিগ্রহ পুজা কাঁরতে 
sine ক অদ্ভুত ঈশ্বরীয় রুপ দর্শন করিতে লাগলেন। আরাতি করেন, 
OAS আর শেষ হয় না। পুজা কারতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয়তো 
গাপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন। 

পূজা আর কাঁরতে পারলেন না- উল্মাদের ন্যায় বিচরণ কাঁরতে লাগলেন। 
রান রাসমাঁণর জামাতা স্যর তাঁহাকে মহাপুরুষ বোধে সেবা করিতে লাগিলেন 
ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পুজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুরের 
ভাঁগনেয় Axe হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের উপর মথ্যরবাব এই পুজার ও ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার িজেন। 

ঠাকুর আর পুজাও কারলেন না, সংসারও কাঁরলেন না-ববাহ নাম দার 
হইল। ‘নাশন মা! মা! কখন SOR, কাণ্ঠপ্যত্তুলিকার ন্যায়, কখনও CATR 
fom FGA! কখনও বালকের ন্যায়, কাঁমনী-কাণ্খলাসন্ত 
দেখিয়া লকাইতেন। ঈশ্বরীয় লোক ও ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছ; ভাল 
বাসেন না। সর্বদাই মা! আআ! 

কালপবাড়িতে সদাব্রত ছিল (এখনও আছে) সাধ্ন-সন্গ্যাসীরা সর্বদা 
আঁসিতেন। তোতাপ্যরী এগার মাস থাকিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত শ্মনাইলেন; 
একট; শ্ুনাইতে শুনাইতে তোতা দেখলেন, ঠাকুরের নির্বিকজ্প সমাধি হইয়া 
থাকে। সম্ভবতঃ ১৮৬৬ THT 

ব্াহ্মদী পূর্বেই (১৮৫৯) জাঁসয়াছেন, তান তন্বোন্ত অনেক সাধন 
কারাইলেন ও ঠাকুরকে প্রীগ্রাঙ্গ জ্ঞানে শ্রীচারতামৃতাঁদ বৈফব গ্রন্থ শুনাইলেন। 
তোতার কাছে ঠাকুর বেদান্ত শ্রবণ কারতেছেন দোয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে 
সাবধান কাঁরয়া দিতেন ও বাঁলতেন_'ৰাবা, বেদাচ্ত শুন্যে ACTS ভাব ভাব 
সব কষে WA 


September, 1847. Date of Registration, 27th August 1861; price of tho 
Dinajper Zamindari which supports the Temple, Rs. 2,26,000. 
* ন্বতাঁয়ভাগে IMI বরান্দ' CIT! 


5 চিগীরাঘকৃফযাখজত ১৪ ভাগ { উপকমাশিবা 

বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈকবচরণও সর্বদা আঁসিতেন। তিনিই ঠাকুরকে seam 
চৈতন্য সভায় লইয়া যান। এই সভাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাঁবন্ট হইয়া 
ম্রীচৈতন্যদেবের আসনে "গিয়া উপবিষ্ট হুইরাছিলেন। tesa চৈতন্যসভার 
সভাপাত ছিলেন! 

বৈফবচরণ মথুরকে বাঁলয়াছিলেন, এ উন্মান্দ সামান্য নহে; _প্রেমোল্মাদ 
Gia ঈশ্বরের জন্য পাগল। ভ্রাঙ্গণী ও বৈফবচরণ দেখিলেন ঠাকুরের মহাভাবের 
অবস্থা। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় কখনও অন্ত্দশা, (তখন জড়বধ, সমাধিস্থ); 
কখন অর্ধবাহ্য; কখনও বা বাহ্যদশা। 

ঠাকুর মা মা করিয়া কাঁদতেন-_ সর্বদা মার সঙ্গে কথা কাহিতেন, মার কাছে 
উপদেশ লইতেন। বাঁলতেন, “মা তোর কথা কেবল শুনবো; আম শাস্নও 
জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই cane তবে বিশ্বাস করবো? ঠাকুর 
জানতেন ও বাঁলতেন, যিনিই rae, অখণ্ড দচ্চিদানন্দ, তিনিই aT 


ঠাকুরকে জগল্মাতা বলিয়াছেন, “তুই আর আমি এক। তুই vis নিয়ে 
থাক-_লাঁবের মঙ্গলের জন্য৷” ভন্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবঙ্গ 
দিবয়াঁদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশন্য Se আছে, তারা 
আসরে,  ঠাকুরবাড়তে আরাঁতর সময় যখন কাঁসরঘস্টা বাজত, তখন 
গ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকতেন, “ওরে ভন্তেরা, তোরা কে কোথায় 
আছস, শীঘ আয়।” 

মাতা চন্দ্রমাণিদেবীকে ঠাকুর জগজ্জননীর রুপান্তর জ্ঞান কারতেদ ও সেই- 
ভাবে পুজা কারিতেন। জোন্টভ্রাতা রামকুমারের দ্বর্গলাভের পর মাতা OE 
শোকে কাতরা হইয়াছিলেন) [তিন-চার বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালীবাঁড়তে 


ঠাকুর দৃইবার chet গগন ফরেন। প্রথমবার মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
ধান, সঙ্গে SS রাম চাটুয্যে ও মথুরবাবুর কয়েকাঁট পৃণ্র। তখন সবে 
ফ্ষাশণর রেল খ্বালয়াছে। তাঁহার অবস্থান্তরের 6/৬ বৎসরের মধ্যে। তখন 
অহানিশি প্রায়ই সমাধিস্থ বা ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। এবার বৈদ্যনাথ 
দর্শনান্তর “কাশীযাম ও প্ররাগ দর্শন হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ 


দ্বিতীয়বার তীর্থ মন ইহার ৫ বৎসর পরে, ইংরেজ জানুয়ারী 
৯৮৬৮ খক্টান্দে। TLR, ও তাঁহার At জগদম্বা দাসণর ae! ভাগিনের 
Te এবার সলো ছিলেন। এ ধারায় 'কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবৃল্দাবন দর্শন 
ফরেন। কাশাতে মধিকার্ণকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর fae 
রূপ দর্শন SOTA কর্থে তারকর্রহ্ম নাম দিতেছেন।৮ আর cata 


ঠাকুর ভ্ীতীরাদকৃফের whew উত্িন্তাঘুভ 5 FY 


ব্রতধার ট্লঙ্গত্বামনীরর সহিত আলাপ করেন। SRA প্রুবঘাটে বসৃদেবের 
কোনে শ্রীকৃষ, শ্রীবৃন্দাবনে sem সময়ে ফিরতাঁ ones শ্রীকৃষ্ণ ধেন্‌ লইঙ্গা 
মুনা পার হুইয়া আসিতেছেন ইত্যাদি ater ভাবচক্ষে দর্শন কারয়াছিলেন। 
নিধূৰলে রাধাপ্রেমে বিভোরা গঞ্গামাতার সহিত আলাপ কাঁরয়া বড়ই 
amine হইয়াছিলেন। 

EQ কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে Gece ঈশ্বরের ধ্যান চিল্ডা 
করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাঁগনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যান; 
১৮৭৫ খঙ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেগালের “কাস্তেন” এই সময়ে আদতে 
খাকেন। "পাথর গোপাল (বুড়ো গোপাল’) ও মহেন্দ্র কাঁবরাজ, FRAN 
কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন কাঁরিয়াছলেন। 

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ STA ইং ১৮৭৯; ১৮৮০ খ্‌চ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের 
কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন তখন উন্মাদ অবস্থা 
প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় 
সর্বদা সমাধিস্থ-কখনও জড়সমাধ_কখনও ভাবসমাধ-সমাধি ভথ্গের পর 
ভাবরাজ্যে বিচরণ কাঁরতেছেন। যেন পাঁচ বংসরের ছেলে। সর্বদাই মা! মা! 

রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খন্টাব্দের শেষ ভাগে আসিয়া মাজত হইলেন; 
কেদার, সুরেন তার পরে আসলেন। চুলা, লাট, নিত্যগোপাল, তারকও পরে 
আসিলেন। ১৮৮১-র শেষ ভাগে ও ১৮৮২-র প্রারু্ভ, এই সময়ের মধ্যে 
নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাব্ুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগিন আসিয়া 
পড়লেন! ১৮৮৩/৮৪ খষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরাঁ, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, 
বেলদরের তারক, শরৎ, MT; ১৮৮৪ মধ্যে সান্যাল, গঙ্গাধর, কালা, গিরিশ, 
দেবেন্দ্র শারদা, কালণপদ, উপেন্দ্র, Peer ও হার; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট 
নরেন্দ্র, OL, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্, হাঁরপদ্দ TUT) এইরূপে হরমোহন, 
ঘজ্ঞেশ্বর, হাজরা, ক্ষীরোদ, কৃষ্ণনগরের যোঁগন, ats, eile, অক্ষর 
মবগোপাল, বেলঘরের গোবিন্দ, আশু, fata, অতুল, দুর্গাচরণ,. সুরেশ, 
প্রাণকৃফণ, নবাই চৈতন্য, হারপ্রসন্ন, মহেন্দ্র (মুখো), প্রিয় LED), সাধু 
প্রিয়নাথ মেলথ), বিনোদ, তুলসী, হারিশ মুস্তাফা, SAN, কথকঠাকুর, বালির 
. amt ব্রেদ্ষচার), নিত্যগোপাল (গোস্বামী), কোল্রগরের বপন, বিহারাঁ, 
খণরেন, রাখাল, (হালদার) রূমে আসিয়া পাঁড়লেন। t 

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, শশধর পাণ্ডিত, ডাক্তার রাজেন্ম, ডান্তার সরকার, বাঁজ্কম 
(SOT), আমোরকার কুক সাহেব, ভন্ত উইলিয়ামস, মিসির সাহেব, মাইকেল 
মধুসুদন, কৃষদাস পোল), পণ্ডিত দীনবন্ধ্, পণ্ডিত শ্যামাপদ, রামনারায়ণ 
ডাক্তার, দুর্গাচরণ ডান্তার, রাধিকা গোস্বামণ, শিশির (ঘোষ), নবীন (AA), 
সীলকণ্ঠ Buse দর্শন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের acer দ্ৈলগ্- স্বামীর 


e ্রত্রীরাসকৃষ্কথানৃত--১ম wn (Greta 


কাশীধামে ও গঞ্গামাতার ন্রীব্‌ন্দাবনে সাক্ষাৎ হয়? গরঙ্গামাতা ঠাকুরকে শ্রীমতা 
রাধা জ্ঞানে বৃন্দাবন হইতে ছাড়তে চান নাই। 

অন্তরঙ্গ ভন্তেরা আসবার আগে কৃষ্ণাকশোর, মথুর, শম্ভু ales, নারায়ণ 
wat, ই'দেশের গৌরী Aros, oe, অচলানন্দ সর্বদা ঠাকুরকে দর্শন 
ছারতেন। বর্ধমানের রাজার সভাপাণ্ডত পল্মলোচন, আর্ধসমাজের দয়ানন্দও 
{শান কীররাছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর এবং fies শ্যসবাজার 
ইত্যাঁদ স্থানের অনেক ভক্কেরা তাঁহাকে দোঁখরাছেন। 


কালনাতে ভগবান দাস বাঝাজীর সঞ্গে দেখা হইয়াছল। ঠাকুরের সমাধি 
অবস্থা দোখয়া বাবাজী বালয়াছলেন আপনি RP, চৈতন্যদেবের 


দলমণ্ন পিতর্‌কে উদ্ধার কাঁরতেছেন, এ ছাবিও ছিল। এখনও সে ঘরে গেলে 
দেখিতে পাওয়া বায়। আজ এ ঘরে ইংরেজ ও আমোরকান- ভন্তেরা৷ আসিয়া 
ঠাকুরের ধ্যান চিন্তা করেন, দেখা যায়। 

একাঁদিন মাকে ব্যাকুল হইয়া বাঁললেন, “মা ভোর থ্ল্টান ভত্তেরা তোকে 
কিরুপে ডাকে দেখবো, আমার নিয়ে চ।” কিছাঁদন পরে কাঁলকাতায় গিয়া 
এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া উপাসনা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর ফারিয়া 
আসিয়া ভক্তদের বললেন, “আমি খাজাণ্টীর ভয়ে ভিতরে গিয়া বাঁস নাই-- 
ভাবলাম কি জান যাঁদ কালীঘরে যেতে না দেয়।” 

ঠাকুরের অনেক স্বীলোক ভন্ত আছেন। গোপালের মাকে ঠাকুর আর 
ধালিয়াছলেন ও ‘গোপালের মা’ বলিয়া ডাকতেন। সকল স্মাঁলোককেই 


tea গ্রীগ্রীরা্দরুফের ates চাঁরতাহৃত 4 


ততাঁদন স্মীলোক সম্বন্ধে পুরুষদের সাবধান থাকিতে বাঁজতেন। এমন fe 
পরম ভান্তমত? হইলেও তাঁহাদের সম্পর্কে যাইতে বারণ কারিতেন। মাৰে 
নিজে বাঁলয়াছিলেন, “মা, আমার ভিতরে যাঁদ কাম হয় তা হ'লে feu, om 
oma ছার দিব” 

ঠাকুরের SHA অসংখ্য_-তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন কেহ বা TV 
আছেন_সকলের নাম করা অসম্ভব! শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃতে অনেকের AR 
পাওয়া যাইবে। বাল্যকালে অনেকে__রামকৃষ, পতু, তুলসী, শান্ত, শশা, 
বাঁপন, হাঁরালাল, নগেল্দ্র মিত্র, Bors, সুরেন্দ্র, সুরেন ইত্যাদি; ও cen 
ছোট অনেক মেয়েরা ঠাকুরকে দোখিরাছিলেনা এক্ষণে তাঁহারাও ঠাকুরের 
সেবক। 

wien সংবরণের পর তাঁহার কত SE হইয়াছেন ও হইতেছেন। মাদ্রাজ, 
লঞ্কাদ্বীপ, উত্তর-পশ্চিম, বাজপ্দতনা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, গাঞজাৰ, 
জাপান; আবার আমোরকা, ইংলণ্ড, সর্বস্থানে SE পাঁরবার ছড়াইয়া পাঁড়য়াছে 


€ উত্তরোত্তর বাঁড়তেছে। 
( asa ১৩৯০ )1 


প্রথম TS 


ঘক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
জালীবাঁড় ও উদ্যান 


{Armee দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে--চাঁনৰ ও rare: 
শিবসান্দির--পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর--শ্রীস্রীভবতারণী ase 
সাটমান্দর-_ভাঁড়ার, ডোগঘর, অতিথিশালা ও বাঁদানের প্থান-- 


আজ রবিবার! ভন্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে গলে 
্রীত্রীপরমহংসদেবকে দর্শন কাঁরিতে দাঁক্ষিণেশ্বরের কালণবাঁড়তে আঁসতেছেন। 
সকলেরই অবারিত দ্বার। বান আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই afew কণা 
কাঁহতেছেন। সাধু পরমহংস, হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রহমজ্ঞানা ; শান্ত বৈফব; পুরুষ, 
MOTs; সকলেই আসতেছেন। ধন্য AMT রাসমাঁণ! তোমারই সূকীতিবলে 
এই সুন্দর দেবালয় প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রাতমা--এই 
মহাপরুযকে লোকে আঁসয়া দর্শন ও পূজা কাঁরতে পাইতেছে। 


ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনীতে অপেক্ষা করেন। কখনও কখনও দেখা যায়, 
ঠগোরকবস্রধারিণী ভৈরবাঁ (্রশুলহস্তে এই স্থানে বাঁসরা আছেন। foine 


ee 


ধাদ্িণেখ্যন--কালপখমী ও উদ্যান 


ময় হ'লে আঁতশালায় যাইবেন। state দ্বাদশ [শিবমান্দরের ঠিক 
মধ্যবতণী। তন্মধ্যে ছয়াট মান্দর চাঁদনশীর ঠিক উত্তরে আর ছয়াট চাঁদনীর 
ঠিক দাঁক্ষণে। নৌকাষাত্রীরা এই দ্বাদশ মান্দির দূর হইতে দেখিয়া বিয়া 
“যাকে, 'এ রাসমাঁণর ঠাকুরবাঁড়া! 
[ পাকা উঠান ও বিষ্ণ্ঘর ] 

চাঁদনী ও দ্বাদশ মান্দরের প্ূর্ববর্তণী ইন্টকনার্মত পাকা উঠান। উঠানের 
‘মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তর দিকে রাধাকান্তের মান্দির। 
তাহার ঠিক দাঁক্ষিণে মা-কালীর মান্দর। প্রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ 
‘Tao, পশ্চিমাস্য। fate দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর 
প্রন্তরাবৃত। মান্দিরের সম্মৃখস্থ দালানে কাড় টাঙ্গানো আছে_-এখন ব্যবহার 
নাই, তাই ACM আবরণ! দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে! 
'অপরাহনে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়। তাই ক্যামাবসের পর্দার 
বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারি সারি খিলানের wea উহাদের দ্বারা 
'আবৃত হয়। দালানের দাক্ষণ-পূর্ব কোণে একাঁট গঙ্গাজলের জালা। 
'আন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভন্তেরা আসিয়া ঠাকুর 
প্রণাম কিয়া ও চরণামৃত লইবেন। মান্দির মধ্যে সিংহাসনারুঢ় শ্রীত্ীরাধাকৃ 
'বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পুজারীর কার্ষে প্রথম sel হুন_ 
৯৮৫৭-৫৮ খ্‌চ্টাব্দ ! : 

[ শ্ৰীশ্ৰীভবজার্নী মা কাল! ] 

দক্ষিণের মন্দিয়ে স্ন্দর পাষাণময়ণ কালশ প্রতিমা! মার নাম ভবতারিণ!। 
“শ্বেতকৃষমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও IAS উচ্চবেদী। বেদীর উপরে 
Coon সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শিব হইয়া দাক্ষিণাঁদকে মস্তক 
teats পা করিয়া পাঁড়য়া আছেন। ?শবের প্রাতকাতি শ্বেত প্রস্তরানর্মিত। 
'তাঁহার হৃদয়োপাঁর বারাণসী-চৌলপাঁরাহতা নানাভরণালগকৃতা, এই 7774 
“ত্বনয়ন' শ্যামাকালপর প্রস্তরময়ী মর্ত। শ্রীপাদপদ্মে নূগ্রর, গুজরা, পণ্চম, 
'পাঁজেব, চুটক আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। THRE 
দেবের ভারী সাধ, তাই WHAT, পরাইর়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি 
তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে-_বালা, নাঁরকেল-ফুল, প’ইচে, Tote; মধ্যহাতে 
ory, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদ-ল্যমান। গলদেশে চিক, মুস্তার 
সাতনর মালা, সোনার বত্রিণ নর, তারাহার ও সন মুন্ডমালা; মাথায় 


নু , কাণে কানবালা, কাণপাশ, ফুলবহমকো, চৌদানী ও মাছ। নাসিকায় 
fend বাম হস্ত দ্বয়ে নূমুস্ড ও অসি, দাক্ষিণ 


১০ ্ীশ্রীরাদকফকঘাজুত_১ঘ জগ [ ১৮৮২, ২৬শে ora 


বাঁসয়া আছে। মন্দিরের দ্বারে পণ্পাৱরে শ্রীচরণামৃত। মান্দরশীর্য নবরযন 
মা্ডত। নাঁচের থাকে চাঁরাট চূড়া, মধ্যের থাকে চারটি ও সর্বোপরি 
একাঁট। একাটি চূড়া এখন ভাগিয়া রাহিরাছে। এই মন্দিরে এবং 'রাধাকান্তের 
ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছলেন। 


ঘাক্ষণেশবর-__কালীবাঁড় ও উদ্যাদ ১৯ 


নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও আঁতাঁথশালা। আঁতাঁঘ, 
সাধু, যাঁদ আঁতাঁশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাণ্ঠীর কাছে 
ধাইতে হয়। Wet ভাম্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার হইতে fan 
লন। নাটমান্দরের দাঁক্ষণে বাঁলদানের স্থান। 

বফ্ুথরের রান্না নিরামষ। কালাঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশাজা!। 
রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় ব'ট লইয়া মাছ কুঁটিতেছে। অমাবস্যা 
একটি ছাগ বাল হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে আঁতাঁথ- 
শালার এক এক খানা শালপাতা লইয়া সার সার কাঙ্গাল, বৈষ্ণব, সাধ 
আঁভাঁথ বাঁসয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান কাঁরয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী 
ঘাহ্ধণদের পৃথক আসন হয়। ST প্রসাদ তাঁহার ঘরে পেশছাইয়া দেওয়া 
ছয়। Sas বাবুরা আসিলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাঘ 
eared ছয়। 


[ দণ্তরথানা ] 


উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগ্যালতে দ্প্তরখানা ও কর্মচারণাদগ্ের 
খাকিবার স্থান! এখানে খাজাণ্ডী মূহুরা, সর্বদা থাকেন; আর ভাণ্ডারী 
দাস-দাসী, Ge, রাঁধুনা, ব্রাহ্মণঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্ব 
হাভায়াত। কোনও কোনও ঘর চাঁব দেওয়া; তন্মধ্যে ঠাকুরবাঁড়র আসবাব 
সতরণ্ড, সামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারর কয়েকটা ঘর পরমহংসদেবের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে, ভাঁড়ার ঘর করা হুইত। তাহার দাক্ষিণাঁদকের ভূমিতে” 


ঘহামহোৎসবের রালা হইত। 

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়া॥ 
চাঁদনগর ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহারা দিতেছে। উভয় স্থানে see 
কারবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে AAA! 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃকের ঘর ] 
উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ মান্দরের ঠিক উত্তরে 
ঘরীশ্লীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিম দিকে অর্ধ মণ্ডালাকার একা 
ধারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পাশ্চমাস্য হইয়া গঞ্গা দর্শন করিতেন। 
এই বারান্দার পরেই পথ। 
ভাহার পরেই পৃতসলিলা সর্বতীীর্থময় কলকলনাঁদনী OAT | 
[নহৰৎ, বকুলতলা ও HAT | 
পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুফ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে 
Same! তাহার উত্তরে আবার LEAMA! তাহার পরেই ন্হবৎখানা। 


৯২ গরীন্রীৱাগকৃষ্তখামৃত--১ম ডায় (১৮৮২, ২৬শে ০] 


নহবতের নীচের ঘরে তাঁহার =m পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী ও 
পরে শ্রীশ্রীমা থাকতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। 
এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে প্রমহংসদেবের বৃদ্ধা ঘাতা- 
ঠাকুরাণীর “গঞ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ OTH | 

বকুলতলার আরও fea, উত্তরে গণ্বটণ। এই পণ্চবটীর পাদমুলে বসিয়া 
পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানিং ভন্তসঙ্গে এখানে 


‘অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটার এক্ষণে পাকা হইয়াছে। 


পণ্যবটা মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্চে একটি অধ্বর্থগাছ। ৷ 


দুইটি মিলিয়া যেন একটি হইয়াছে Tt গাছাট বয়সাধিক্যবশতঃ বহু 
কোটরাবাশ্ট ও নানা পক্ষাসমাকুল ও অন্যান্য Bice আবাসস্থান হইয়াছে। 


ভাঙ্গিয়া যায় নাই। TOT সঙ্গে অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। ala সে 
আসনে বাঁদবার এখনও কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই! 


পণ্যবটীর আরও উত্তরে খাঁনকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই 
রেলের ওপরে ঝাউতলা। সারি সারি চারটি ঝাউগাছ। বাউতলা দিয়া 
পুবাঁদকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন 
সাধনা কারয়াছিলেন। বাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাণির । তাহারই 
উত্তরে গভর্ণমেস্টের বারুদঘর। 


এই Fis থাকিতেন। তাঁহাদের জাবদ্দশার পরমহংসদেব এই কাঠির 
হা নে এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে 
যাওয়া যার ও বেশ গঞ্গা দর্শন হর। 


ধাঁক্শেহ্বর--কালবাড় ও উদ | ১৫ 


 বাননমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দই ফটক ] 

উঠানের WEG ও কুণির মধ্যবতনী যে পথ সেই পথ ধরিয়া পূবাঁদকে 
ঘাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধা ঘাটাবশিল্ট সুন্দর পক্কারণী। মা-কালণর 
মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লাখত 
পথের SO আর একাঁট ঘাট। পথপাশ্বাস্থত ওঁ ঘাটের নিকট একাটি 
গাছ আছে, তাহাকে গাজীতলা বলে। এ পথ ধাঁরয়া আর একট; পূর্বমুখে 
খাইলে আবার একটি দেউড়ি_বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। 
এই ফটক দিয়া আলমবাজার বা কলকাতার লোক বাতায়াত করেন। 
দক্ষিণেশ্বরের লোক Mest ফটক দিয়া আসেন। কালিকাতার লোক প্রায়ই 
এই সদর ফটক fon কালণবাঁড়তে প্রবেশ করেন। সেখানেও দ্বারবান বাসয়! 
পাহারা দিতেছে। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রায়ে 


[ হাঁসপ;কুর, arora, গোশালা ও প্ঃস্পোদ্যান ] 

ৰ swat ater আর একটি প্রচ্কারণাঁ-নাম হাঁসপ্যকুর। ও 
প্চ্কারণার উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার Te 
1খড়কাঁ ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যে সকল 
"Lt বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা 
না তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন। 

উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরে বকুলতলা ও AAT পর্যন্ত গঙ্গার 
ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে“ পৃষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির 
দক্ষিণ পার্্ব দিয়া পূর্বপশ্চমে যে পথ গিয়াছে তাহারও দুই পারবে 
oe! গাজাতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত PIE ও হাঁসপদ্কুরের পৃবাঁদকে 
যে ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যেও TASS পৃঙ্পবৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি 
পুচ্কারণী আছে। 

অতি প্রত্যষে পূবাঁদক রা্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারাতির 
সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ে প্রভাত রাগরাগণণ বাজিতে থাকে, 
ভখন হইতেই মা কালীর বাগানে TMNT আরম্ভ হয়। গঞ্গাতীরে 
পণ্ঠবটধর সম্মুখে feces ও সৌরভপূর্ণ গ্বল্‌চা ফুলের গাছ। মল্লিকা, 
মাধবী ও গুল ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসিতেন। মাধবাঁলতা শ্রীব্ন্দাবনধাম 
হইতে আনিয়া feta otfea দিয়াছেন। হাঁসপূকুর ও কুঠির AATF যে 
ভুমিখণ্ড তন্মধ্যে প্কুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দূরে ঝদমকাজবা, 


২৪ Gears S— sa ডাগ CHR, ২৬শে 


গোলাপ ও কণ্চনপৃষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা--নিকটে জুই কোথাও বা 
শৈফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিম গায়ে বরাবর শ্বৈতকরবাঁ, রন্তকরবা, 
গোলাপ, জংই, বেল। SIS বা ধুস্তুরপদুষ্প-মহাদেবের পুজা হইবে। মাঝে 
মাঝে তুলসা- উচ্চ ইস্টক নির্মিত মণ্ডের উপর রোপণ করা হইয়াছে! নহবতের 
দাক্ষণ দিকে বেল, জঃই, গন্ধরাজ, গোলাপ ৷ বাঁধাবাটের অনাঁতিদুরে পদ্মকরবাঁ 
ও কোঁকলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একাট কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও 
আশে-পাশে বেল, SR, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, aw- 
রবী, আবার পণ্চম্ুখী জবা, চীন জাতীয় জবা। 

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে গ্ুষ্পচয়ন কাঁরতেন। একাঁদন পণ্চবটীর সম্মুখস্থ 
প্রকাঁট 'বন্ববৃক্ষ হইতে বিজ্বপন্র চয়ন কারিতোঁছলেন। বিজ্বপত্র তুলতে 
শিরা গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ UTES 
ছইলে যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমান আর 
from তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন কারবার জন্য বিচরণ 
কাঁরতোছলেন, এমন সময় কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুস্ামত 
TL যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট 'শিবমযার্তর উপর one 
পাইতেছে_যেন তাঁহারই অহার্নীশ পুজা হইতেছে। সেইদিন হইডে জার 
ফুল তোলা হইল না। 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা ] 

পরমহংসদেবের ঘরের পুবাঁদকে বরাবর বারান্দা। বারান্দার এক ভাগ 
উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারান্দায় পরমহংসদের প্রায় ভন্তসঙ্জে 
যঁসিতেন ও ঈশ্বর জ্বন্ধীয় কথা কহিতেন বা সংকাঁত'ন কারতেন। এই 
প্যর্ব বারান্দার অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ বারান্দায় ভন্তেরা তাঁহার কাছে 


নষ্টান্নাদ একসঙ্গে বাঁসয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্ুকে দর্শন 
sian শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। 
[ আনন্দ নিকেতন ] 
কালাবাঁড় আনন্দ-নিকেতন হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতাঁরণী ও 
মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগরাগাঁদ ও আঁতাঁথসেবা। একদিকে ভাগনরথশীর 


বহন্দুর পর্যন্ত পবিত্র দর্শন। আবার সৌরভাকুল সূন্দর নানাবর্ণরাঁজত 
Pass, মনোহর প্রল্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতনমানুৰ 
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sei ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া জাছেন। আনন্দময়াঁর নিত্য উৎসব! 
ARR হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা বাঁজতেছে। একবার প্রভাতে বাঁজতে থাকে 
মঞ্জলারতির AA! তারপর বেলা নয়টার AHA পৃজা আরম্ভ হয়। 
তারপর বেলা চ্বিপ্রহরের সময়_তখন ভোগ আরাতর পর ঠাকুর-ঠাকুরাণীরা 
বিশ্রাম করিতে যান! আবার বেলা চারটার সময় নহবং বাঁজতে থাকে_তখন 
তাঁহারা বিশ্রাম লাভের পর গাৱোখ্ান করিতেছেন ও মুখ ধূইতেছেন। তারপর 
আবার সন্ধ্যারাতর সময়। অবশেষে রাত নয়টার সময় যখন শীতলের গর ঠাকুর 
শয়ন হয়, তখন আবার নহবৎ বাজতে থাকে? 


fasta পারচ্ছেদ 
ভৰ কথামৃতং তপ্তজীবনম্‌, কাবাভিরপীড়তং কল্মযাপহস্‌! 
ক্রবণমঞ্গ্ং শ্রীমদাততম্‌, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ 
; [শ্ৰীমচ্ভাগবত, গোপাঁগাতা, রাসপণ্চাধ্যায় 
প্রথম দর্শন--১৮৮২ ফেব্রুয়ারী নাস 


খঞ্গাতীরে দাঁক্ষণেশ্বরে কালীবাঁড়। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরাজী 
১৮৮২ থুল্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দন পরে। 
Aas কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোনেফ্‌ কুক্‌ সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
বৃহস্পাঁতবার ঠাকুর স্টামারে বেড়াইয়াছিলেন_-তাহারই কয়েক দিন পরে। 
সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম 
দর্শন।* দেখিজেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথামৃত পান 
কাঁরতেছেন। ঠাকুর তন্তপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হারিকথা 
কহিতেছেন। SIM মেঝের বসিয়া আছেন। 
[ কর্মত্যাগ কখন? ] 

মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দৌখতেছেন। তাঁহার বোষ হইল হেন 
সাক্ষাৎ শ-কদেব ভগবৎ কথা কাঁহতেছেন, আর সর্বতাঁথে'র সমাগম হইয়াছে! 
অথবা যেন শ্রীচৈতন্য eaters রামানন্দ স্বরুপাঁদ ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন 
ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন কাঁরতেছেন। ঠাকুর বাঁলতেছেন, “যখন একবার 
হাঁর বা একবার রাম নাম করলে রোমান হয়, অশ্রপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো 


ve প্রীগুরাসকুকখামত--৯৪ OM [১৮৮২5 ২৬শে ফেব্রুয়ারী” 


যে সম্ধ্যা্দ কম-আর করতে হবে না! তখন কর্মত্যাগের 'অধিকার হয়েছে-_ 
কর্ম আপনা-আপানি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হারনাম। 
কি শুদ্ধ Sor জপলেই হুল।” আবার বাঁললেন, “সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় 
গ্রায়ত আবার ওঁকারে লয় হয়?” 

মাষ্টার TGA সঙ্গে বরাহলগর এ বাগানে € বাগানে বেড়াইতে UATE: 

এখানে আঁসয়া পাঁড়য়াছেন। আজ রাঁববার৮-২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই 
ফান্গুন--অবসর আছে, তাই বেড়াতে এসেছেন; শ্রীযুন্ত প্রসম্ন বাঁড়য্যের বাগানে 
িয়তক্ষণ পূর্বে বেড়াইতোছলেন। ভখন fax, বাঁলয়াছিলেন, 'গণ্গার ধারে! 
একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানাটি ক দেখতে যাবেন? সেখানে একজন: 
পরমহংস আছেন ।' 
2 বাগানে সদর ফটক দিয়া ঢুাকয়াই মাষ্টার ও Pry বরাবর ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ঘরে আসিলেন। মাষ্টার অবাক্‌ হইয়া দৌখতে দৌখতে ভাঁবতেছেন,. 
“আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি AHA কথা! এখান থেকে 
নড়তে ইচ্ছা করছে না।, 'কিয়ংক্ষণ পরে মনে মনে বলতে লাগিলেন, ‘একবার' 
দোঁখ কোথায় এসোঁছ। তারপর এখানে এসে বসবো।' 

Peg সঞ্গে ঘরের বাহে আসতে না আঁসতে আরাঁতর মধুর শব্দ 
ছইতে লাগল । এককালে কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালি বাঁজয়া উাঁঠল। 
বাগানের দাঁক্ষণ সীমান্ত হইতে নহবতের মধুর শব্দ আসতে লাগল। সেই 
ছন্দ ভাগীরথীবক্ষে যেন ভ্রমণ কাঁরতে করিতে আঁত দূরে গিয়া কোথায় গমাশয়া 
ঘইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসৃমগন্ধবাহণী বসদ্তানিল! সবে জ্যোৎস্না উাঠিতেছে। 


ঠাকুরদের আরাতর যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে! মাষ্টার গ্বাদশ শিব-' 


মান্দরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মান্দিরে ও শ্রীপ্রীভব্তারণীর মান্দরে আরাত দর্শন 
কাঁরয়া পরম প্রাঁতিলাভ করিলেন! fay; বাঁললেন, ‘এটি রাসমাঁগর দেবালয়। 
এখানে নিত্যসেবা। অনেক আঁতাঁথ, কাঙ্গাল আসে । 

কথ্য কাহতে কাঁহতে ভবতারণপর মাঁন্দর হইতে বৃহৎ পাকা উঠানের মধ্য, 
সম্মুখে আসিয়া পাঁড়লেন। এবার দেখলেন, ঘরের দ্বার দেওয়া ৷ 


MO অহাশরকে Wa বসুর বাটিতে যাইতে আদেশ করেন। “বলরাম বসুর বাটিতে 
গ্রীরামকূফের শুভাগমন হয় ১১ই মার্চ শানবার-(পণ্ম ভাগ, প্রথম খন্ড, প্রথম পারিচ্ছেদ)। 
ধ৩লে ফেব্রুয়ারী হইতে ১১ই মার্চ, মধ্যে দুইটি রাববার--২৬শে ফেব্রুয়ারী ও ৫ই মার্চ 
গন্থকারের এই ঘটনাগ্যাঁলর উপর নর কাঁরয়া-প্রথম দর্শন--২৬শে ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয়" 
ধর্ণন_-২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ঠা মার্চের মধ্যে যে কোন দন, তৃতার দর্শন-_ওই মার্চ, 
peer দর্শন--৬ই মার্চ লিপিবদ্ধ করা হইল। --প্রকাশক। 

(See Pree we, উত্তর বরাহ্ন্গয়ে ale! 


দাক্ষণেশ্বয়-আন্দিয়ে ীরাসকৃ্ষ--গ্রথজ দর্শন oe 


এইমাঘ GA দেওয়া হইয়াছে! মাষ্টার ইংরাজী পাঁড়য়াছেন, ঘরে হঠাৎ 
প্রবেশ করিতে পারিলেন না! দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াঁছল। জিজ্ঞাসা, 
করিলেন, 'হাঁগা, সাধ্যাট কি এখন এর ভিতর আছেন? 

বৃন্দে_হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন। 

মান্টার_ইনি এখানে কতাঁদন আছেন? 

বৃন্দে-তা অনেকদিন আছেন_ 

মান্টার_আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন? 

বৃন্দে_আর বাবা বই টই| সব SF মুখে! : 

মাষ্টার সবে পড়াশুনা ক'রে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না 
নে আরও অবাক্‌ হলেন। 

মাষ্টার_আচ্ছা, ইনি ia এখন সন্ধ্যা করবেন?_-আমরা ক এ ঘরের 
{ভিতর যেতে পারি ?--তুমি একবার খবর দিবে? 

বৃন্দেতোমরা যাওনা বাবা। গিয়ে ঘরে বসো। 

তখন তাঁহারা ঘরে প্রবেশ কাঁরয়া দেখেন, ঘরে আর অন্য কেহ নাই। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে একাকী তন্তপোশের উপর বাঁসয়া আছেন। ঘরে ধুন৷ 
দেওয়া হইয়াছে ও সমস্ত দরজা বন্ধ। মাণ্টার প্রবেশ কাঁরয়া বদ্ধাঞ্জাল হইয়া 
প্রণাম কারলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁসতে cae কাঁরলে তান ও Tre, 
মেঝেতে বাঁসলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারলেন, “কোথায় থাকো, কি করো, 
বরাহনগরে দি করতে এসেছ, ইত্যাঁদ।” মাষ্টার সমস্ত পাঁরচয় 'দিলেন। 
{কিন্তু দোখতে লাগলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। 
পরে শুনলেন, এরই নাম STA! যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধাঁরতে 
ঘাঁসয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যাস্ত 
যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে, একদ্‌চ্টে একমনে 
চাঁহয়া থাকে, কাহারও সাঁহত কথা কয় না; এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে 
শুনলেন ও দেখলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরুপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন 
তানি একেবারে বাহাশনন্য হন! 

মাণ্টার আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আঁস। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভোবদ্ত)-_না_সন্ধ্যা--তা এমন FFE নয়। 

আর কিছ: কথাবার্তার পর মান্টার প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 

বাঁললেন, “আবার এসো ।” 
নির্জন “এ সৌম্য CH ?-যাঁহার কাছে" 
ফারিয়া যাইতে ইচ্ছা কারিতেছে-_বই না পাঁড়লে কি মানদ্ষ মহৎ হয়?-কি 
আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বাঁলয়াছেন, “আবার এসো! 
কাল ক পরশ; সকালে আসিব” 


১ম-২ 


Bois পারচ্ছেদ 
অখণ্ডমস্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ 
তৎপদং APTS যেন তস্মৈ শ্রীগুরৰে নমঃ ৷ 


দ্বিতীয় দর্শন ও গ্যরুশিয্য-সংবাদ 


দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাতে যাচ্ছেন । 
এখনও একট শীত আছে। তাই তাঁহার গায়ে মোলোস্কনের র্যাপার। 
র্যাপারের কিনারা শাল; দিয়ে মোড়া। মাম্টারকে দৌখয়া বাঁললেন, তুমি 
এসেছ? আচ্ছা, এখানে বসো। 

এ কথা দাক্ষণ-পূর্ব বারান্দায় হইতোছল। নাঁপত উপাস্থত। সেই 

বারান্দায় ঠাকুর কামাইতে বাঁসলেন ও মাঝে মাঝে মান্টারের সাঁহত কথা কহিতে 
লাগলেন। গায়ে এরূপ র্যাপার, পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কাহবার 
সময় কেবল একটু তোত্লা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি) হাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়? 

মাষ্টার_আজ্ঞা, কলিকাতায়। 

শ্রীরামকৃষ্+_এখানে কোথায় এসেছ? 

মান্টার_এখানে বরাহনগরে বড় fla aly আঁসয়াছ। ঈশান 
কবিরাজের বাটী ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ওহ্‌ ঈশেনের বাঁড়। 

[ কেশবচন্দ্র ও মার কাছে ঠাকুরের ক্রন্দন ] 
শ্রীরামকৃষ-হ্যাঁগা কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়োছল। 
মাষ্টার_আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন। 
শ্রীরামকৃক_আমি আবার কেশবের জন্যে মার কাছে ভাব চান মেনেছিলুম। 

শেষরান্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের 
অসুখ ভাল ক'রে দাও; কেশব না থাকলে আম কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে 
কথা কব? তাই ভাব-চান মেনোছিলুম। 
. “হ্যাঁগা, কুক্‌ সাহেব নাকি একজন এসেছে? সে নাকি লেকচার দিচ্ছে? 
আমাকে কেশব জাহাজে তুলে নিয়ে গিছিল। কুক্‌ সাহেবও ছিল 2” 
মাচ্টার_আজ্ঞা, এই রকম শুনেছিলুম বটে, কিন্তু আম তাঁর লেকচার 
শুনি নাই! আমি তাঁর বিষয় বিশেষ জানি না। 
[ গৃহস্থ ও পিতার কর্তব্য] 
শ্রীরামকুফ্ণ_প্রতাপের ভাই এসোঁছল। এখানে কয়াদন ছিল। কাজ-ক্ম 
নাই। বলে, , আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগছেলে সব শবশদরবাঁড়তে 


ঘাক্ষিপেশ্বর-মন্দিরে ্রীরামকৃফ__ছিতীয় দর্শন ১৯ 


রেখেছে। অনেকগদীল ছেলেপিলে। আমি বকলম, দেখ দেখ ছেলে-পিলে 
হয়েছে; তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মান 
করবে লঙ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের 
শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম, আর কর্মকাজ্ক থুজে 
নিতে বলল্‌ম। তবে এখান থেকে যেতে চায়। - 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
অজ্ঞনাতামরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া । 
চক্ষুরুল্মীিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
মাণ্টারকে তিরস্কার ও তাঁহার অহঙ্কার চ্ণকররণ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_ তোমার কি বিবাহ হয়েছে? 
মাম্টার_আজ্ঞে হাঁ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (শিহরিয়া)_ওরে রামলাল+*! ate বিয়ে ক'রে ফেলেছে। 
মাষ্টার ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় অবাক হইয়া অবনত মস্তকে চুপ করিয়া 
বসিয়া- রহিলেন। ভাবিতে লাগলেন, বিয়ে করা কি এত দোষ? 
ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ছেলে হ'য়িছে ? 
মাষ্টারের বক for; টিপ্‌ করিতেছে। ভয়ে ভয়ে বললেন, আজ্ঞে-_ছেজে 
হায়েছে। ঠাকুর আবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, যাঃ ছেলে হয়ে গেছে! 
forgo হইয়া তান স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 
তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভাল ছিল, আম কপাল, চোখ এ সব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার 
পরিবার কেমন? বিদ্যাশন্তি না আঁবদ্যাশান্ত 2” , 
. [ জ্ঞান কাহাকে বলে? প্রতিমা one ] 
মাম্টার_আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরন্ত হইয়া)_-আর তুমি জ্ঞানী? 
তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। 
এখন এই পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখলে ও বই পাঁড়তে পারলে 
জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনলেন যে, ঈশ্বরকে 
জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বাললেন_“তুমি 
কি জ্ঞানী ?” মান্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত লাগল। 


*শ্ৰীযুন্ত রামলাল, ঠাকুরের aK ও কালীবাঁড়র পৃজারা। 


২০ পরশ্রারামকফকথামৃত__১ঘ ভাগ [ ১৮৮২, — 


মীরামকৃষ্ণ-আচ্ছা, তোমার ‘সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ?’ 

মাষ্টার (অবাক হইয়া স্বগতঃ)-“সাকারে’ দিশবাস থাকলে কি নিরাকারে 
বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস 
কি হইতে পারে? রুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা 
জিনিস--দুধ, কি আবার কালো হ'তে পারে? 

গাষ্টার_আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তা বেশ । একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে TI, 
তাতো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে,_এইটি কেবল সত্য আর সব 
মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও ASTI তোমার 
যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধ'রে থাকবে। 

মাষ্টার দুই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রাহলেন। একথা 
তো তাঁহার পঃথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই। 

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে লাগল, কিন্তু এখনও জম্পূর্ণ 
ছয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক কারিতে অগ্রসর হইলেন? 

মাষ্টার- আভ্ঞা, feta সাকার, এ Tea যেন হ'ল! কিন্তু মাটির প্রাতমা 
তান ত ন'ন-- 

শ্রীরামকৃষ্ণ-মাটি কেন গো। চিন্ময়! প্রতিমা । 

মাষ্টার ‘চিন্ময় প্রতিমা’, বুঝতে পারলেন না! বাললেন আচ্ছা যারা 
মাটির প্রতিমা পুজা করে, তাদের তো ব্যঝায়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রাতমা 
ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো; মাটিকে 
পুজা করা উচিত নয়। 


[ লেকচার (Lecture) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | 


শ্রীামকৃফ (Rae হইয়া)_তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল 
লেকচার দেওয়া, আর বযাঝেয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক 
নাই। তুমি Tare কে? যাঁর জগৎ তান ব্ঝাবেন। fala এই জগং 
ক'রেছেন, চন্দ্র, A, WY, মানুষ, জীব-জন্তু ক'রেছেন; জাব-জন্তুদের খাবার 
উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ ক'রেছেন, মা-বাপের স্নেহ ক'রেছেন 'তানই 
বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় ক'রবেন না? যাঁদ 
বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। {তানি ত অন্তর্যামী। যাঁদ এ মাটির 
প্রতিমা পূজো করাতে কিছ; ভুল হ'য়ে থাকে, তান কি জানেন না- তাঁকেই 
ডাকা হচ্ছেঃ তান এ পুজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার মাথা ব্যথা 
কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভান্তি হয়, তার চেষ্টা কর। 

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল। 


দক্ষিণেশ্বর-অপ্দিরে শ্রীরামকফ--ছিতীয় দর্শন 


[তান ভাবতে লাগলেন ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে 
যাবার কি wed আম কি ঈশ্বরকে জেনোছ-না আমার তাঁর উপর ofa 
হ'য়েছে। ‘আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' জানি না, শনি 
না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবাদ্ধির কাজ! একি 
PETG, না হীতহাস, না সাহতা যে পরকে TAT? এ যে HAST! 
ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে! 

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তক! 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তুমি মাটির প্রাতমা পৃজা বলাছলে। যাঁদ মাটিরই হয়, সে- 
ROS প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশবরই আয়োজন ক'রেছেন। 
যার জগৎ তিনিই এ সব ক'রেছেন--আঁধকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা 
সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। 

“এক মার পাঁচ ছেলে। বাঁড়তে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম 
DAT করেছেন-যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও 
জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্‌চাঁড়, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যোঁট 
যার ভাল লাগে। যোট যার পেটে সয়- বুঝলে ?” 

মান্টার_ আজ্ঞে হাঁ। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 


সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণ ধারদ্বরূপকঃ। 
নমোহস্তু রামকৃষ্কায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ] 

রি ভান্তর উপায় 

মান্টার (বিনীতঙাবে)_ ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ঈশ্বরের নাম গুণ গান সর্বদা করতে হয়। আর সংসৃচ্গ- 
ঈশ্বরের ভন্ত বা সাধু, এ+দের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও 
বিষয় কাজের ভিতর রাতাঁদন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না! মাঝে মাঝে [নির্জনে 
গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার! প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না 
হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। 

“যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারাঁদকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না 
দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে! ; 

“ধ্যান PAA মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার ক'রবে। 
ঈশ্বরই সং, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য! এই বিচার 
PAS অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ PACA!” 

+ মাষ্টার (বনতভাবে)-সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হবে? 
এ পীর Wee Deage: 
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২২ শ্রীভ্রীরামকৃষ্ণকথাস্ৃত__১ম ভাগ C১৮৮২, = 


[ গৃহস্থ সন্ন্যাস_উপায়_নিজনে সাধন ] 
শ্রীরামকৃষ_্বব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে! Th, পত্র, বাপ, 
মা, সকলকে নিরে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু 
মনে জানবে বে আরা তোমার কেউ নয়। 

“বড় মানুবের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির 
{দিকে মন পাড়ে আছে। আবার সে মানবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত 
মানব করে। বলে ‘আমার রাম' ‘আমার হার" কিন্তু মনে বেশ জানে--এরা 
আমার কেউ নয়। 

কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায় কিল্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান? 
আড়ার পড়ে আছে। যেখানে তার ভিমগ্াল আছে। সংসারের সব কর্ম 
Bard কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে । 

ঈশ্বরে ভন্তি লাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জাড়য়ে 
পড়বে! বিপদ, শোক, তাপ এ এ সবে অধৈর্য হ'য়ে যাবে। আর, যত বিষর 
চিন্তা করবে ততই আসান্তি বাড়বে। 

“তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়! তা না হ'লে হাতে আটা 
জাঁড়য়ে যায়। ঈশ্বরে ভীন্তরুপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত 
face হয়। . 

“কিন্তু এই Cle লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া ORI মাখন তুলতে 
গেলে নিজনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাঁড় করলে দই বসে না। তারপর 
নিজনে বসে- সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। 

“আবার দেখ, এই মনে নিজনে ঈশ্বরের চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ole 
ME হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে এ মন নাঁচ হয়ে যায়। সংসারে 
কেবল কামনী-কাণ্চন চিন্তা। 

“সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যাঁদ জলে ফেলে রাখ, তা'হলে 
দুধে-জলে মিশে এক হ'য়ে যায়, খাঁটি দুধ খুজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই 
পেতে মাখন তুলে যাঁদ জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই গনগনে সাধনা 
দ্বারা আগে জ্ঞানভান্তরুপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে 
রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে। 


“সঙ্গে 8 কামিনী-কাণ্চন জানিত্য। ঈম্বরই 
একমাত্র বস্তু! টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার 


85 age pee ee CET 
উদ্দেশ্য হতে পারে না_এর নাম বিচার; বুঝেছ ?” 
মাষ্টার_আজ্ঞে হাঁ; প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি wets পড়োছ, তাতে 


আছে 'বদ্তুবিচার ! 
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শ্রীরামকৃষ্ণ_হাঁ, বল্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর 
দেহেই বাকি আছে! বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, ofa’, 
মল, মত্রে এই সব আছে। এই সব বচ্তুতে AIS ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? 
কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়? - 


[ ঈশ্বর দর্শনের উপায় ] 


মাম্টার_-ঈশবরকে কি দর্শন করা যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে. মাঝে জনে বাস; তাঁর am 
গ্্ণগান, বস্তু-ীবচার; এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়। 

TRS অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ খ্যব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা ঘায়। মাগছেলের জন্য 
লোকে এক ঘট কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কোদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের 
জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মত ডাকতে হয়। 

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধারলেন-__ এ 

“ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে। 
কেমন শ্যামা MRCS পারে, কেমন কাল থাকতে পারে & 
মন যদি একান্ত হও, জবা বিজ্বদল লও, 

sie চন্দন মিশাইয়ে (মার), পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥ 

“ব্যাকুলতা হ’লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন! 

ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন । 

৮৮২৮০ ২৮৮৯ 
সন্তানের উপর, আর সতীর পাঁতর উপর, টান। এই তিন টান যাঁদ কারও 
একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে! 

“কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, 
সতা যেমন পাঁতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের 
ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে 
পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়। 

“ব্যাকুল VA তাঁকে ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল fre মিউ করে 
মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে_ কখনও 
হে*শেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা 'বছানার উপর রেখে দেয়! তার 
কষ্ট হ'লে সে কেবল মিউ fae করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই 
থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে ।» 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ 


সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতান চাত্মনি। 
ঈক্ষতে AST সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ 

[ Ties, ২৯ 
তৃতাঁয় দর্শন- নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার 


মাস্টার তখন বরাহনগরে ভাঁগনাীর বাড়তে ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে দর্শন 
করা অবাঁধ সর্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা। সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্তি 
দেখতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শহীনতেছেন। ভাবিতে লাগলেন, 
এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কির্‌পে এই সব গভীর তত্ব অনুসন্ধান কারলেন ও জানলেন? 
আর এত সহজে এই সকল কথা ব্ঝাইতে তান এ পর্যন্ত কাহাকেও কখনও 
দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন কাঁরবেন 
এই কথা রাব্র-দিন ভাবিতেছেন। 

দোখতে দেখিতে রাববার, &ই মার্চ আঁসয়া পাঁড়ল। বরাহনগরের 
নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় তান দাঁক্ষিণে*্বরের বাগানে আ'সয়া 
পেশছিলেন। দেখলেন, সেই পরর্বপাঁরচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ছোট তন্তপোষের উপর বাঁসয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রাববার অবসর 
হইয়াছে তাই ভন্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঞ্গে 
কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
দেখিলেন, ভন্তসঙ্গে সহাস্য বদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 

একটি উনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে 
তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বালতোছলেন। ছেলেটির 
নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধ্যুরণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগৃলি 
তেজঃপারপূর্ণ। চক্ষ দুটি উজ্জবল। ভক্তের চেহারা। 

মাষ্টার অন,ুমানে Alacer যে, কথাটি বিষয়াসন্ত সংসারণ ব্যান্তর সম্বন্ধে 
হইতোছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের এ সকল 
ব্যান্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ 
ব্যবহার করা উচিত, এসব কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রতি)_ নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসার লোকেরা 
কত কি বলে! কিন্তু দেখ্‌, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত 
রকম চাঁতকার করে। কিন্তু হাত? ফিরেও চায় না। তোকে যাঁদ কেউ নিন্দা 
করে, তুই কি মনে করবি ? 

নরেন্দ-আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। 
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শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_না রে, অতো দুর নয়। (সকলের হাস্য)! ঈশ্বর 
সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের 
কাছ থেকে তফাত থাকৃতে BA! বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা বলে 
বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)। যাঁদ বল বাঘ তো নারায়ণ, 
তবে কেন পালাবো। তার উত্তর-যারা বলছে 'পাঁলয়ে এসো’ তারাও নারায়ণ, 
তাদের কথা কেন না শুনি? ( 

“একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একাটি সাধ থাকেন। তাঁর 
অনেকগ্ীল শিষ্য। তান একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে 
নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার কর্‌বে। একদিন একাঁট শিষ্য 
হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো, 
TH কোথায় আছ পালাও-_একটা পাগলা হাতা যাচ্ছে। সবাই পালিয়ে গেল, 
fore শিষ্য পালাল না! সে জানে যে, হাতাঁও যে নারায়ণ, তবে কেন 
পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার ক'রে স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। 
এদিকে TRS চেশচয়ে বলছে 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়লো না। 
শেষে হাতাঁটা শড়ে ক'রে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে 
গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। 

«এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধাঁর করে 
সয়ে গেলো । আর উষধ দিতে লাগলো । খানিকক্ষণ পরে চেতনা হ'লে ওকে 
কেউ জিজ্ঞাসা করলে ‘তুমি কেন হাতী আসছে শুনে চলে গেলে না? সে 
বললে, GAOT যে আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই TAS, জীব-জদ্তু 
সব হয়েছেন। তাই আমি হাতা নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে 
যাই নাই৷’ গর তখন বললেন, বাবা, হাতা নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা 
সত্য; কিন্তু বাবা, AGS নারায়ণ তো তোমায় বারণ করোছলেন। যাঁদ সবই 
নারায়ণ তবে তার কথা শ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও 
শুনতে হয়। (সকলের হাস্য)। 

“শাস্লে আছে 'আপো নারায়ণঃ- জল নারায়ণ। কিন্তু কোনও জল 
ঠাকুরসেবায় চলে; আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা কেবল 
চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমাঁন সাধু, GA, ভন্ত, 
অভন্ত, সকলোঁর হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভন্ত, দ:ণ্ট লোকের 
সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কারও সঙ্গে কেবল নখের 
আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। এরুপ লোকের 
কাছ থেকে তফাতে থাকতে BAI” 

একজন ভন্ত_ মহাশয়, যাঁদ দুষ্ট লোকে অনিষ্ট করতে আসে বা আনম 
করে, তা হ'লে কি চুপ ক'রে থাকা উচিত? 


ke শ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_-১ম ভাগ [ ১৮৮২, ৫ই মাটি 


[ গৃহস্থ ও তনোগ্ডণ ] 

শ্রীরামকফ্- লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে 
পপনাকে রক্ষা করবার জন্য একট; তমোগুণ দেখান দরকার! কিল্তু সে 
অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। 

“এক মাঠে এক রাখাল গরু চরাতো। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষান্ত 
সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকৃতো। একাঁদন 
একাট ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসাছল। রাখালেরা দৌড়ে এসে 
বললে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক 
বিষান্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বললে, 'বাবা তা হোক; আমার তাতে ভয় নাই, 
আমি মন্ত্র জানি! এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা 
ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে, কিন্তু 
কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একা মন্ত্র পড়লে. অমান সাপটা 
কে'চোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। বৰহ্মচারী বললে, “ওরে, তুই কেন 


ভগবানে SIF হবে, ভগবান লাভ হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে AT! এই 
বলে সে সাপকে মন্ত্র দিল। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর 
জিজ্ঞাসা করলে, “ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন!” গুরু বললেন, ‘এই 
মন্ত জপ কর, আর কারও হিংসা কারো না? ব্ৰহ্মচারী যাবার সময় বললে, 
‘আমি আবার আসবো। 

“এই রকমে কিছুঁদন যায়। রাখালেরা দেখে যে সাপটা আর কামড়াতে 
আসে না! OTE মারে তবুও রাগ হয় না, যেন HOM মতন হ'য়ে গেছে। 
একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে 
আছড়ে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো আর 
সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করলে বে 
সাপটা মরে গেছে। এই মনে ক'রে তারা সব চলে গেল। 

“অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। সে আস্তে আস্তে ats কষ্টে তার 
গতের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ_নড়বার শান্ত নেই। অনেকাঁদন পরে 
যখন APRON ATA তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রাত্রে একবার চরতে আসতো ; 
ভয়ে দিনের বেলা আসতো না, মন্ত্র লওয়া অবধি আর হিংসা করে না। মাটি: 
পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো। 

“প্রায় এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলো। এসেই সাপের 
সন্ধান করলে। রাখালেরা বললে, ‘সে সাপটা মরে গেছে বরহ্মচারীর কিন্তু 
ওকথা বিশ্বাস হলো না! সে জানে, যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না 
হ'লে দেহত্যাগ হবে না। খুজে খুজে সেই দিকে তার দেওয়া নাম ধরে 


দাক্ষিণেন্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃ্-_ভূৃতীয় দর্শন ২৭ 


ডাক্‌তে লাগলো। সে AAMT আওয়াজ শুনে গর্ত থেকে বৌরয়ে এলো 
ও খুব ভান্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে, ‘তুই কেমন 
আছস?’ সে বললে, ‘আজ্ঞে ভাল আছ!’ ব্রহ্মচারী বললে, ‘তবে তুই এত 
রোগা হয়ে গাঁছস কেন?’ সাপ বললে, ঠাকুর আপাঁন আদেশ করেছেন_ 
কারও হিংসা PE না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হরে 
Safe! ওর agent হয়েছে কি না, তাই কার; উপর ক্রোধ নাই। সে ভুলেই 
{গছলো যে রাখালেরা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! ব্রহ্মচারী বললে, 
শুধু না খাওয়ার দরুন এরুপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কারণ আছে, ভেবে 
দেখ। সাপটার মনে পড়লো যে রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে 
বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা একাদন আছাড় মেরোছল। তারা 
অজ্ঞান জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আম যে কাহাকেও কামড়াব 
না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, কেমন ক'রে জানবে? ব্রহ্মচারী বললে, 
fe! তুই এতো বোকা আপনাকে রক্ষা করতে জানস্‌ না; আম কামড়াতেই 
বারণ wate, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস ক'রে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন? 
“দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট _ 
করে; তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, GING করতে নাই। _ 


[ ভিন্ন প্রন্কাতি--4:৩ all men equal? ] 


“ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের 
মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে! গাছের মধ্যে 
অমূতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বষফলও আছে। তেমাঁন মানুষের 
মধ্যে ভাল আছে, VTS আছে; সাধ আছে, অসাধদও আছে; সংসারী জাব 


আছে আবার SF আছে। 
“gig চার প্রকার £_বদ্ধজীব, মুমুক্ষজীব, TRIS দনতাজীব। 


'নত্জণীব£_যেমন নারদাঁদ। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের 
জন্য-_জণবাঁদগকে শিক্ষা দিবার জন্য। . 

“্ৰচ্ধজাীব £_বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে_ 
ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। 

“TRA SAA AE হবার ইচ্ছা করে। fang তাদের মধ্যে কেউ 
Te হ'তে পারে, কেউ পারে না। 

“মুন্তজীবঃ_যারা সংসারে কামিনা-কাণ্ডনে আবদ্ধ নয়_যেমন সাধ 
মহাত্বারা; যাদের মনে বিষয়বাদ্ধ নাই, আর যারা সর্বদা হার পাদপদ্ম চিন্তা 


করে। 
“যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে । দুচারটা মাছ এমন সেয়ানা বে 


২৮ গ্রী্রীরারকফকখামভ--১ন ভাগ ১৮৮২, ই মার্চ 


কখনও জালে পড়ে না_এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই ' 


জালে পড়ে। এদের মধ্যে Posi পালাবার চেস্টা করে; এরা মুমুক্ষু 
জীকের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দঢচারটে ধপাও 
ধপাঙ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়,-তখন জেলেরা বলে-ঁ একটা মস্ত 
মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে 
না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মূখে ক'রে পুকুরের পাঁকের 
ভিতরে গয়ে চুপ ক'রে মুখ গ:ঃজড়ে শুয়ে থাকে_মনে করে, আর কোন ভয় 
নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড়ুহড়্‌ ক'রে টেনে 
আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল। 


[ সংসার লোক__বদ্যজগব ] 


“বদ্ধজীবেরা সংসারের কামনখ-কাণ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। 
আবার মনে করে যে, সংসারের এ কামিনী ও কাণ্চনেতেই সখ হবে, আর 
নির্ভায়ে থাকৃবে। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার 
পরিবার বলে, ‘তুমি তো চল্পে, আমার কি করে গেলে?’ আবার এমান মায়া 
যে, প্রদীগ্টাতে বেশী সল্‌তে জব্ল্‌লে বদ্ধজশীব বলে, ‘তেল পড়ে যাবে, 
সল্‌তে FIA দাও।” এঁদকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে! 

“বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরাচন্তা করে না। যাঁদ অবসর হয় তা হলে হস্ত 
আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে 
বলে, আমি চুপ ক'রে থাকতে পাঁর না, তাই বেড়া বাঁধাছ। হয় তো সময় 
ফাটে না দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।” (সকলে FSA) | 


সপ্তম পারচ্ছেদ 


যো মামজমনাদণ্ বোত্ত লোকমহেশ্বরমূ। 
অসংমড় স মর্তোষ্‌ সব্বপাপৈঃ প্রমচ্যতে ॥ 


[ গীতা--১০, ৩ 
উপ্পায়_-বিশ্বাদ 


একজন ভন্ত- মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই ? 
শ্রীরামকৃ্-অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে 
নিজনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে 
প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে StS বিশ্বাস দাও। 
“বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জানল নাই। 
(কেদারের প্রতি)_“ীব*্বাসের কত জোর তা তো শৃনেছ? পুরাণে আছে, 
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রামচন্দ্র যান সাক্ষাৎ orem নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। 
[কিন্তু হনূমান রাম নামে বিশ্বাস ক'রে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে প'ড়ল। 
তার আর সেতুর দরকার হয় নাই। (সকলের হাস্য)। - 

“বভঘণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, এ পাতাটি একাট লোকের 
কাপড়ের খোঁটে বেধে দিছল। সে লোকাঁট সমুদ্রের পারে যাবে। িভীষণ 
তাকে বললে, তোমার ভয় নাই, তুম বিশ্বাস ক'রে জলের উপর 'দয়ে চলে 
যাও, কিন্তু দেখো যাই আঁবি*বাস করবে, অমাঁন জলে ডুবে যাবে। লোকটি 
বেশ সমদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময়ে তার ভারা ইচ্ছা হল যে, 
কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে কেবল দ্রাম- 
নাম’ লেখা রয়েছে! তখন সে SALA, ‘এ কি! AAG রাম নাম একটি লেখা 
রায়েছে।' যাই অবিশ্বাস, অমান ডুবে গেল। 

“যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে-_গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী 
হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারা ভারা পাপ থেকে উদ্ধার 
হ'তে পারে। সে যাঁদ বলে আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই 
ভয় হয় না। 

এই বাঁলয়া ঠাকুর গান ধাঁরলেন_ 


[ মহাপাতক ও নামযাহাত্ঘ্য | 


“আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যাঁদ মারি।” 
আখেরে এ দখনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো EAT 
নাশ গো ব্রাহ্মণ, হত্যা কার ভ্রুণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী। 
এ সব পাতক, না ভাব তলেক, ব্ৰহ্মপদ নিতে পারি ॥ 


[ নরেচ্দ্র_হোমাখাখ ] 


“এই ছেলোটকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে 
ধখন বসে, যেমন Terie, আবার চাঁদীনতে যখন খেলে, তখন আর এক 
মুক্তি । এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বন্ধ হয় না! একটু 
বয়স হ’লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে 
_ জীবাশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছ: ভাল লাগে না-এরা কামিনী" 
কাঞ্চনে কখন আসন্ত হয় না। 

“বেদে আছে হোমাপাখির FM | খুব BE আকাশে সে পাখি থাকে। 
সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। for পাড়লে িমটা পড়ুতে থাকে_কিল্তু এত 
By যে, অনেকাঁদন থেকে ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে 
ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে AOS তার চোখ ফোটে 
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ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে 
লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে। তখন সে পাঁখ মার দিকে একেবারে 
চোঁচা দৌড় দেয়, আর উ'চুতে উঠে যায়।” 

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। 

সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়া-শুনায়, সব তাতেই ভাল। 
সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক ক'রাছল। কেদারের কথাগুলো কচ্‌ কচ্‌ কারে 
কেটে দিতে লাগল। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)। (মাষ্টারের প্রাত)_ইংরাক্রীতে 
কি কোন তকোর বই আছে গা ঃ 

মাষ্টার_আন্ঞে হাঁ, ইংরাজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ আচ্ছা, কি রকম একটু বল দোখ। 

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পাঁড়িলেন। বাঁললেন-_এক রকম আছে সাধারণ 
সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে otter, যেমন 

সব মানুষ মরে যাবে, 
পাঁণ্ডতেরা মানুষ, 
অতএব পাঁণ্ডতেরা মরে বাবে। 
“আর এক রকম আছে, বিশেষ TORS বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে 
পেশছান। যেমন_ 
এ কাকটা কালো, 
ও কাকটা কালো 
(আবার) যত কাক দেখাঁছ সবই কালো, 
অতএব সব কাকই কালো। 

“কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেন না হয় তো খুজতে 
TOS আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দ্টান্ত_ যেখানে 
বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিন্ধান্ত হ'ল যে 
মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দক্টান্ত-এ মানুষটির বাঁশ দাঁত আছে, 
ও মানুষটির বত্রিশ দাঁত, আবার যে কোন মানুষ দেখাঁছ তারই ate দাঁত 
আছে। অতএব সব মানুষেরই বাত্রশ দাঁত আছে। 

“এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজন ন্যায়শাস্তে আছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগুলি শদীনলেন মাত্র। শুনিতে spices অন্যমনস্ক 
হইলেন! কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না। 


পসরা. টস ee _র 
—$—$ 


অচ্টম পাঁরচ্ছেদ 


শ্রাতাবপ্রাতপনা তে যদা স্থাস্যাত নিশ্চলা। 
সমাধাবচলা, ব্যাদ্ধস্তদা যোগমবাপ্স্যাস॥। 
[গীতা ২, ৫৩ 
সমাধ মান্দরে 


সভা ভঙ্গ হইল। orem এদিক: ওঁদক্‌ পায়চাঁর কারতেছেন। মাম্টারও 
পণ্চবটী ইত্যাঁদ স্থানে বেড়াইতেছেন, বেলা আন্দাজ পাঁচটা! কিয়ংক্ষণ পরে 
তান শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের উত্তর দিকের ছোট 
বারান্দার মধ্যে অদ্ভূত ব্যাপার হইতেছে! 

চারজন ভন্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান 
শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রাহলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধ্যর গান তিনি 
কখনও কোথাও “GAA নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত কারয়া অবাক্‌ 
হইয়া রাহলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষ্মর পাতা পাঁড়তেছে না; 
নিঃমবাস-প্রশ্বাস বাঁহছে দিনা বাহছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন SE বাঁললেন, 
এর নাম সমাধি! মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক 
হইয়া তানি ভাঁবতেছেন, ভগবানকে চিন্তা কাঁরয়া মানুষ TF এতো বাহ্যজ্ঞান- 
শুন্য হয়ঃ না জান কতদূর বিশ্বাস ole থাকলে এরুপ হয়! গানাটি 
এই_ i 


চিন্তয় মম মানস হার চিদ্যন নিরঞ্জন। £ 


কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরাতি ভকত-হৃদর-রঞ্জন। 
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশন-বানান্দত; 
দিবা বিজাল চমকে সে রূপ আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন। 
গানের এই চরণটি গাঁহবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহারতে লাঁগলেন। 
দেহ রোমাণ্িত! OF, হইতে আনন্দাশ্র বিগালত হইতেছে। মাঝে মাঝে 
যেন কি দেখিয়া হাঁসতেছেন। না জানি ‘কোট শশী ানন্দিত' কি অনুপম 
রূপ দর্শন কারতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রুপ-দর্শন? কত 
সাধন্‌ করলে, কত Ser ফলে তখনি ভাঁজ fetes হরে, এরূপ ঈশ্বর 
দ্রশর্ন হয়? আবার গান = 
oe aE ভজ তাঁর চরণ, 
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরুপ প্রিয়-দর্শন | 
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আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত 
দস আর সেই অপর 
জপ দর্শন কাঁরয়া যেন মহানন্দে ভাঁসতেছেন! 
এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন__ 
“ঁচদানন্দরসে ভীন্তযোগাবেশে, হও রে চরমগন। 
(চদানন্দরসে, হায় রে) (প্রেমানন্দরসে)॥% 
সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছাঁব হৃদয়মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়া ATE 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে হৃদয়োল্মত্তকারখ 
মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগল-__ 
“প্রেমানন্দরসে হও রে িরমগন।' (হার প্রেমে মত্ত হয়ে)। 


নবম পরিচ্ছেদ 


যং AY চাপরং লাভং মন্যতে নাঁধকং Ss | 
aay স্থিতো ন macs গুরুণাপ গিবচাল্যতে ॥ 
[ গীতা--৩, ২২ 
চতুর্থ দর্শন-_নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভাতর সঙ্গে আনন্দ 


তাহার পরদিনও (৬ই মার্চ) ছুটি ছল। বেলা িতনটার সময় মাস্টার আবার 
আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্বপারিচিত ঘরে বাঁসয়া আছেন। 
মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই-একজন বাঁসয়া 
আছেন। কয়েকটি ছোকরা, উনিশ-কুঁড় বংসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, 
ছোট তন্তপোশের উপর বাঁসয়া আছেন. আর ছোকরাদের সাহত আনন্দে 
কথাবাত্ণা কাহতেছেন। 

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ কারতেছেন দেখয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য কাঁরয়া ছোকরাদের 
alam উাঠলেন, “এ রে আবার এসেছে !”_বাঁলয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে 
লাগিল। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরয়া বাঁসলেন। আগে 
হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম কারিতেন_ ইংরেজ পড়া লোকেরা যেমন 
করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারতে 'শাঁখয়াছেন। [তানি 
আসন গ্রহণ কারিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতোঁছলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদ ভন্তদের 
ব্যঝাইয়া দিতেছেন। 

“দেখ্‌, একটা TA বেলা চারটার সময় আঁফম খাইয়ে ?দাঁছল। 
ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!” (সকলের হাপ্য)। 


ঘাক্ষণেশ্বর-মান্দিরে Saree দর্শন ee 


মাষ্টার মনে মনে ভাবিতেছেন, ইনি ঠিক কথাই বঁলিতেছেন। বাড়িতে যাই 
কিন্তু দিবানিশি ইহার দিকে মন পাঁড়য়া থাকে_কখন দেখব, কখন দৌখব। 
এখানে কে যেন টেনে আনলে! মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, * 
এখানে আসতেই হবে! এইরুপ ভাবতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগনীলর 
সাঁহত অনেক Bias কারতে লাগলেন যেন তারা সমবয়স্ক। হাঁসর 
জহরণ উঠিতে লাগল। যেন আনন্দের হাট বাঁসয়াছে! 

মাষ্টার অবাক হইয়া এই অদ্ভুত olan দোখতেছেন। ভাবিতেছেন, ই'হারই 
কি পঢর্বাদনে সমাধি ও অদম্টপর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াঁছলাম £ সেই aie fe 
আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার কাঁরতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে 
উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করোছলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি 
জ্ঞানী' বলেছিলেন? ইানিই কি সাকার-নিরাকার দই সত্য বলেছিলেন? ইনিই 
{ক আমায় বলেছিলেন যে ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? 
ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকতে বলোছিলেন? 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ কারিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দৌখতেছেন। 
দেখলেন, তান অবাক হইয়া বাঁসয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন 
কারিয়া বাললেন, “দেখ্‌, এর একট; উমের বেশী কনা, তাই একট: গম্ভীর । 
এরা এত হাঁসিখুশী করছে, কিন্তু এ চুপ ক'রে বসে আছে।” মাষ্টারের বয়স 
তখন সাতাশ বৎসর হইবে । 

কথা কহিতে কাহতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট 
একখানি ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, হনুমানের 
{ক ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন 
সফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাল্ নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল 
নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো | ভাবূলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্বটা যাঁদ 


ফেলে দেয়; FHS হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বললে 
[ গীত--শ্লীরাদ কল্পতর ] 


"আমার কি ফলের অভাব | 
পেয়োছ যে ফল, জনম সফল, 
গোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ৷ 
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই 

যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই। 
ফলের কথা কই, (ধান গো) ও ফল গ্রাহক নই; 
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥ 


১ম-_৩ 


৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত--১ম ভাগ [১৮৮২, ৬ই মার্চ 


[ সমাধি-মন্দিরে ] 

ঠাকুর এই গান গাহিতেছেন। আবার সেই 'দমাধি! আবার নিস্পন্দ দেহ, 
স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির! বাঁসয়া আছেন- ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা 
যায়। ভন্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশী কারতেছিলেন, এখন সকলেই aan iss 
হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা 
মাস্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন কারলেন। অনেকক্ষণ পরে এ অবস্থার পাঁরবর্তন 
হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। হীন্দ্রয়গণ আবার নিজের 
নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন কাঁরতে কাঁরতে 
ঠাকুর “AT, ANY, এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন! 

মাষ্টার ভাবিতে লাগলেন, এই মহাপুরূষই কি ছেলেদের সঙ্গে Boats 
কাঁরতেছিলেনঃ তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক! 
করিতেছেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বাঁললেন,_“তোমরা 
দ:'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো ৷” 

মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাঁসতেছেন। দঃজনে কিছু 
fea, আলাপ কাঁরতে লাগলেন, কিন্তু বাংলাতে । ঠাকুরের সামনে মান্টারের 

আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ। 
আর িরুপে তর্ক বিচার কারবেনঃ ঠাকুর আর একবার জিদ কারলেন, কিন্তু 
ইংরাজীতে তর্ক করা হইল না। 


দশম পরিচ্ছেদ 


WR পরমং বোৌদতবাং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শা*বতধর্মপোস্তা সনাতনস্তং HALA মতো মে॥ 
[ গীতা--১১৯, ১৮ 
অন্তরঙ্গ সঙ্গে--আমি কে’? 


পাঁচটা বাঁজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাঁড়তে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার 
ও নরেন্দ্র রাহলেন। নরেন্দ্র গাড়; লইয়া হাঁসপদুকুরের ও ঝাউতলার দিকে মুখ 
ধুইতে গেলেন। মাষ্টার ঠাকুরবাঁড়র এদিক-ওদিক পায়চারি কাঁরতেছেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগলেন। 
“দেখ্‌, আর একট; বেশী বেশী আস্‌বি। সবে নূতন আসাছম্‌ কিনা! প্রথম 


| 


দক্ষিণেশবর-মন্দিরে শ্রীরামকৃফ্_চতুর্ঘ দর্শন 


আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নৃতন-_ পাতি (নরেন্দ্র ও 
মাম্টারের হাস্য)। কেমন আসাঁব তো?” নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, “হাঁ, চেষ্টা করবো” 

সকলে কুঠির পথ দিয়া ঠাকুরের ঘরে আসিতেছেন। কুঠির কাছে মান্টারকে 
ঠাকুর বললেন, “দেখ, চাষারা হাটে গর কিনতে যায়; তারা ভাল গরু, মন্দ 
গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে । কোনও গর ল্যাজে হাত 
দিলে শুয়ে পড়ে, সে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজে হাত দলে [তঁড়ং-মাঁড়ং 
ক'রে লাফিয়ে উঠে সেই গরদুকেই পছন্দ করে। নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; 
ভিতরে খুব তেজ!” এই বালয়া ঠাকুর হাসিতেছেন। «আবার কেউ কেউ লোক 
আছে, যেন চি'ড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাং করছে!” 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা কারিতেছেন; মান্টারকে বাঁললেন, 
“তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে, আমায় বলবে কি রকম ছেলে ।” 

আরতি হইয়া গেল। মাষ্টার অনেকক্ষণ পরে চাঁদনীর পশ্চিম ধারে নরেন্দ্রকে 
দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাঁগল। নরেন্দ্র বাললেন, আমি 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পাঁড়তোঁছ ইত্যাঁদ। 

রাত হইয়াছে_মান্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর 
পারতেছেন না। তাই নরেন্দ্রেে নিকট হইতে আঁসয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃফকে 
খঃজতে লাঁগলেন। তাঁহার গান শানয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ 
যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খঃীঁজতে খুজিতে দেখিলে, 
মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাউমন্দিরের মধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ 
কাঁরতেছেন। মার মন্দিরে মার দুই পার্শ্বে আলো জবলিতেছিল। বৃহৎ নাট- 
মন্দিরে একটি আলো জবলিতেছে, ক্ষীণ আলোক। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত 
হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ নাটমন্দিরে দেখাইতোঁছল। 

মাষ্টার ঠাকুরের গান “ETAT আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্মগ্ধ সর্প । 
এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “আজ আর কি গান হবে?” 
ঠাকুর চিন্তা কাঁরয়া বাঁললেন, “না, আজ আর গান হবে না।” এই বালয়া কি 
যেন মনে পাঁড়ল, অমান বলিলেন, “তবে এক কর্ম কোরো। আমি বলরামের 
We কলিকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।” 

মান্টার_ যে আজ্ঞা। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-তুমি জান? বলরাম বস? 

মাষ্টার_আজ্ঞা না। 

শ্রীরামকৃষ*_ বলরাম Fl বোসপাড়ায় বাঁড়। 

মাষ্টার-যে আজ্ঞা, আম জিজ্ঞাসা ক'রবো। 


5৬ উদ্রোরামকৃষ্ষকথামৃত_-১ম ভাগ ১৮৮২, ৬ই মা 


SSS মোল্টারের সঙ্গে নাটমান্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)__আচ্ছা, তোমায় 
একটা কথা জিজ্ঞাসা কার, আমাকে তোমার কি বোধ হয় ? 

মাষ্টার চুপ কারিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন,_ 

“তোমার কি বোধ হয়ঃ আমার কর আনা জ্ঞান হয়েছে 2” 

মান্টার-_-আনা' একথা বুঝতে পারাছ না; তবে এরুপ জ্ঞান বা প্রেমভন্তি 
ৰা বিশ্বাসৰ বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দোঁখ AZ! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁসতে লাগিলেন। 

এরুপ কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কারিলেন। 

সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পাঁড়ল, অমাঁন ফাঁরলেন। 
আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত। 

ঠাকুর সেই ক্ষীণালোক মধ্যে একাকা পাদচারণ কাঁরতেছেন। একাকন,_ 
নিঃসঙ্গ । পশ্যরাজ যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ কারিতেছেন। 
'আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ! 

অবাক হইয়া মাষ্টার আবার সেই মহাপুরুষ দর্শন কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোস্টারের প্রাত)_আবার যে ফিরে এলে ? 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, বোধ হয় বড়-মানুষের বাঁড়_যেতে fae fe না; তাই 
যাব না ভাবাছ। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব। 

শ্রীরামকৃক-না গো, তা কেন? Slt আমার নাম করবে। ব'লবে তীর 
কাছে বাব, তা হ'লেই-কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে। 

মাষ্টার মে আজ্ঞা’ বাঁলয়া আবার প্রণাম করিয়া দায় লইলেন। 


দ্বভীয় খণ্ড 


শ্রীযুক্ত ward সেনের alee ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
নৌকাবিহার, আনন্দ ও কথোপকথন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ-সমাধি-আন্দিরে 


আজ কোজাগর লক্ষণ পূজা । শুক্রবার ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ ANTI 
ঠাকুর দাঁক্ষণে্বর কালীবাঁড়র সেই পূর্বপাঁরচিত ঘরে বাঁসিয়া আছেন। বিজ 
(গোস্বামী) ও হরলালের সাঁহত কথাবার্তা কহিতেছেন। একজন আসয়া 
বলিলেন, কেশব সেন জাহাজে কাঁরয়া ঘাটে উপাস্থত। কেশ্বের শিষ্যেরা প্রণাম 
করিয়া বাঁললেন, “মহাশয় জাহাজ এসেছে, আপনাকে যেতে হবে, চলুন একট: 
বোঁড়য়ে আসবেন; কেশববাবু জাহাজে আছেন, আমাদের পাঠালেন ।” 

বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন। 
সঙ্গে বিজয়। নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশুন্য! সমাধিস্থ ! 

মাস্টার জাহাজে দাঁড়াইয়া এই সমাধি-িন্র দেখিতেছেন! তান বেলা তিনটার 
সময় কেশবের জাহাজে চাঁড়য়া কাঁলকাতা হইতে আঁসয়াছেন। বড় সাধ, 
দেখবেন ঠাকুর ও কেশবের fe ও তাঁহাদের আনন্দ, শ্যাীনবেন তাঁহাদের 
কথাবার্তা । কেশব তাঁহার সাধ্‌ চাঁরত্রে ও বন্তুতাবলে মান্টারের ন্যায় অনেক 
বঙ্গীয় TACHA মন হরণ কারিরাছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে 
হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরেজী পড়া লোক, ইংরেজী দর্শন 
সাহিত্য পাঁড়য়াছেন। তিনি আবার দেব-দেবী পৃজাকে অনেকবার পৌত্তীলকতা 
বালয়াছেন। এইর্‌প লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে STE শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে 
দর্শন কারতে আসেন; এটি বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাঁহাদের মনের মিল 
কোন্খানে বা কেমন করিয়া হইল, এ রহস্য ভেদ করিতে মাস্টারাঁদ অনেকেই 
কৌতূহলাক্লান্ত হইয়াছেন। ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন কিন্তু আবার 
সাকারবাদী। scat চিন্তা করেন, আবার দেব-দেবা প্রাতমার সম্মৃখে ফুল- 
চন্দন দয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন! খাট-ীবছানায় 
বসেন, লাল পেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন 
না। ভাব সমস্ত FAW; তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব 
নিরাকারবাদী ALM লইয়া সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন, 
সংবাদপত্র লেখেন, বিষয় কর্ম করেন। 


৩৮ ্ীত্রীরামকফকথামৃত_১ম ভাগ  [ ১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 


সমবেত কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্ম ভন্তগণ জাহাজ হইতে ঠাকুরবাঁড়ির শোভা 
সন্দর্শন কারতেছেন। জাহাজের AAT অনাতদূরে বাঁধা ঘাট ও ঠাকুর- 
বাড়ির চাঁদনী। আরোহাীদের বাম পার্শ্বে চাঁদনীর উত্তরে দ্বাদশ শিবমান্দিরের 
ক্রমান্বয়ে ছয় মন্দির, দক্ষিণ পার্শ্বেও ছয় শিবমান্দর। শরতের নীল আকাশ 
চিন্রপটে ভবতারণীর মন্দিরের চূড়া ও উত্তর দিকে পণ্চবটী ও ঝাউ গাছের 
MAGIA দেখা যাইতেছে। বকুলতলার নিকট একটি ও কালবাঁড়র দক্ষিণ 
প্রান্তভাগে আর একটি নহবংখানা। দুই নহবংখানার মধ্যবর্ত উদ্যানপথ, 
ধারে ধারে সার সারি পুষ্পবৃক্ষ। শরতের নীলাকাশের নীলিমা জাহবীঁজলে 
প্রাতভাসিত হইতেছে। বাহর্জগতে কোমলভাব, ব্রাহ্ম ভন্তদের হৃদয়মধ্যে 
কোমলভাব। উধের্ব সুন্দর সুনীল অনন্ত আকাশ, সম্মুখে সুন্দর ঠাকুরবাড়ি, 
নিম্নে পবিভ্রসাললা গঙ্গা, যাঁহার তারে আর্য খাঁষগণ ভগবানের চিন্তা 
করিয়াছেন। আবার আসিতেছেন একটি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম। 
এরুপ দশন মান্যষের কপালে সর্বদা ঘটে ATI এরূপ স্থলে, সমাধিস্থ 
মহাপ্দরণষে কাহার ভান্তির না উদ্রেক হয়, কোন্‌ পাষাণ হৃদয় না বিগালত হয়া 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
বাসাধীস জীর্ণাঁন যথা বিহায়, নবানি গৃহাঁতি নরোহপরাণি; 
তথা শরাঁরাণ বিহার জীর্ণান্যন্যানি সংযাঁতি নবানি দেহণ॥ 
[ গীতা ২, ২২ 
সমাধি মন্দিরে_ আত্মা অবিনশ্বর--পওহারণ বাবা 


নৌকা আসিয়া লাগিল। সকলেই ঠাকুর শ্রীরামকফকে দৌখবার জন্য ব্যস্ত। 
fey হইয়াছে। ঠাকুরকে নিরাপদে নামাইবার জন্য কেশব শশব্যদ্ত হইলেন। 
অনেক FU হঃশ করাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও 
ভাবস্থ_একজন ভন্তের উপর ভর দিয়া আসতেছেন। পা নাঁড়তেছে মান্ন। 
ক্যাবন ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন। কেশবাঁদ ভন্তেরা প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন 
RM নাই। ঘরের মধ্যে একটি টোবল, থানকতক চেয়ার। একখান চেয়ারে 
ঠাকুরকে বসান হইল, কেশব একখানিতে বাঁসলেন। বিজয় বাঁসলেন। অন্যান্য 
ঈন্তেরা যে যেমন পাইলেন, মেঝেতে বাঁসলেন। অনেক লোকের স্থান হইল 
গা। তাঁহারা বাহির হইতে Sie মারিয়া দেখিতেছেন। ঠাকুর বাঁসয়া আবার 
পমাধিস্থ ! সম্পূর্ণ বাহ্যশন্য! সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। 

কেশব দেখিলেন ঘরের মধ্যে অনেক লোক, ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। বিজয় 
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুন্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ 


as কেশৰ সেনের সহিত নৌকাবিহার ৩১ 


ছত্যাঁদ কার্ষের বিরুদ্ধে অনেক বন্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দিয়া কেশব 
একট: অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ কাঁরয়া উঠিলেন, ঘরের জানালা খুলিয়া 
দিবেন। 

ব্রাহ্ম ভন্তেরা একদ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। 
এখনও ভাব পর্ণমান্রায় রহিয়াছে! ঠাকুর আপনাআপাঁন অস্ফুটস্বরে 
বাঁলতেছেন, “মা, আমায় এখানে আন্‌লি কেন? আমি ক এদের বেড়ার ভিতর 
থেকে রক্ষা করতে পারবো?” 

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে সংসারা ব্যান্তরা বেড়ার ভেতরে বদ্ধ, বাহিরে 
আসতে পারিতেছে না, বাঁহরের আলোকও দোখতে পাইতেছে না, সকলের 
বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা? কেবল বাড়ির ভিতরের 'জানসগ্লি দৌখতে 
পাইতেছে আর মনে কারতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহ-সখ ও বিষয়- 
কর্ম, ‘কামিনী ও Her? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন, “মা আমায় 
এখানে আনাল কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে 
পারব?” 

ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপন্রের নীলমাধববাব, ও একজন 
্রা্মভন্ত পওহারা বাবার কথা পাঁড়লেন। 

একজন ব্রাহ্মভন্ত (ঠাকুরের প্রাত)_মহাশয়, এরা সব পওহারী বাবাকে 
দেখেছেন। তান গাজীপুরে থাকেন। আপনার মত আর একজন । 

ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পাঁরতেছেন না। ঈষৎ হাস্য কারলেন। 

THOT (ঠাকুরের প্রাত)_মহাশয়, পওহারা বাবা নিজের ঘরে আপনার 
ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন। 

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের দেহের দিকে অঞ্গদাল নিশি করিয়া . 
বালিলেন_-“খোলটা !” 


ভূতীয় পাঁরচ্ছেদ 


বং সাংথৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ষোগৈরাপি গম্যতে। 
OF সাংখ্য% যোগণ যঃ পশ্যাত স পশ্যাতি॥ 
[ গীতা-৫, 6 


BN, ভান্তযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয় 


'বালিশ ও তার খোলটা"_দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বাঁলতেছেন যে দেহ 
নশ্বর, থাকবে নাঃ দেহের ভিতর fata দেহণী তিনিই অবিনাশী, অতএব 
দেহের ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য জিনিস, এর আদর করে কি 


30 ্ন্্ীরামক্কথামৃত-১গ ভাগ. [১৮৮২, ২৭লে আক্টোহর 


হবে? বরং যে ভগবান অন্তর্ধামী মানুষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ কারতেছেন 
তাঁহারই পূজা করা উচিত? 

ঠাকুর একট; প্রকতিস্থ হইয়াছেন। তানি বলিতেছেন 

“তবে একটি কথা আছে! Sted হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তানি avers 
আছেন বটে, কিন্তু ভন্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোন জমিদার ভার 
জমিদারর সকল স্থানেই থাকিতে পারে। কিন্তু {তান তাঁর we tebe 
খানায় প্রায়ই থাকেন, এই লোকে বলে! ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠভখানা ৷ 
(সকলের আনন্দ)। 


[ এক ঈশ্বর-__তাঁর ভিন্ন নাম__জ্নন, যোগ ও oe ] 


“জ্ঞানারা যাকে TH বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভন্তেরা 
তাঁকেই ভগবান বলে। 

“একই ব্রাহ্মণ। যখন পুজা করে, তার নাম পৃজারী; যখন রাঁধে তখন 
AG বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেত mie এই fava 
করে। ব্রহ্মা এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়! এইরুপ বিচার করতে রূরতে 
যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্ৰহ্মজ্ঞান! ব্ন্মজ্ঞানীর 
ঠিক ধারণা Ta সত্য, জগৎ িথ্যা; নামরূপ এ সব দ্ব'নবং; ব্রহ্ম কি যে, তা 
মুখে বলা যায় না; তানি যে ate (Personal God) তাও বলবার যো নাই! 

“জ্ঞানীরা এরুপ বলে- যেমন বেদান্তবাদীরা। ভন্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই 
লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে_ জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভন্তেরা বলে এই 
জগৎ ভগবানের এশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু 
এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই এষ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার 
বাহিরে। উত্তম ভন্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশাঁত তত্ব-_জীব জগৎ হয়েছেন। 
ভন্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হ’তে ভালবাসে না। (সকলের হাস্য)। 

“ভক্তের ভাব fear জান? হে ভগবন্‌ ‘তুমি প্রভু, আম তোমার দাস", 
‘তুমি মা, আমি তোমার সন্তান" আবার “তুমি আমার পিতা বা মাতা! ভূমি 
পূর্ণ আম তোমার অংশ। SE এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে ‘আম 
ব্ৰহ্ম" 

_ “যোগাঁও পরমাত্মাকে সাক্ষাংকার করতে চেষ্টা করে! উদ্দেশ্-_জ'বাত্ম! 
ও পরমাত্মার যোগ। যোগা বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন 
স্থির ক'রতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নিজনে স্থির আসনে অননসল 
হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে। 

“ory একই বস্তু। নাম-ভেদমান্র। fafa ব্ৰহ্ম, 'তাঁনই আত্মা, তিনিই 
ভগবান। ব্রল্জ্ঞানীর TA, যোগীর পরমাত্মা, ভন্তের ভগবান?” 


pea’ পরিচ্ছেদ 
ত্বমেব AA ত্বং স্থূলা ব্যন্তাব্যন্ত স্বরাপনী। 
নিরাকারাপি সাকারা PA বোঁদতুমর্হাত ৷ 
[মহানির্বানতন্, চতুর্থোল্গাস, ১৫ 
বেদ ও তন্ত্রের সমল্বয়-_আদ্যাশাক্তর এশ্বর্ঘ 

এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার অভিমুখে চালতেছে। ঘরের মধ্যে 
প্রীরামকৃষকে যাহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃত্ময়ী কথা শ্রবণ কাঁরতেছেন তাঁহারা 
জাহাজ চালতেছে কি না, একথা জানতেও পারলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বাঁসলে 
আর কি ভন্‌ SL করে। 

কমে পোত দাক্ষণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের 
বাহৰ্ভুত হইল। পোতিচক্রবিন্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি তরঙ্গাঁয়ত ফোনল্‌ 
কল্লোলপন্র্ণ হইতে লাগল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পেছিল না! 
তাঁহারা ম.গ্ধ হইয়া দেখতেছেন,_সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন 
প্রয়দর্শন অদ্ভূত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দৌখতেছেন, সর্বত্যাগা 
একজন প্রোমিক বৈরাগী! aa বই আর fee, জানেন না! এঁদকে ঠাকুরের 
কথা চাঁলতেছে। 
জগৎ; এ সব শান্তর খেলা। বিচার করতে গেলে, এ সব AVA; THA বস্তু 
আর সব অবস্তু; শক্তিও দ্বপ্নবং, অবস্তু। 

'কন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শান্তর এলাকা ছাড়িয়ে যাবার 
যো নাই। ‘ois ধ্যান করছি", ‘আমি চিন্তা করছি' এ সব শান্তর এলাকার 


মধ্যে, শান্তর PATS মধ্যে। 
“তাই ব্ৰহ্ম আর Mie অভেদ। এককে মান্‌লেই আর একটিকে মানতে 


হয়! যেমন aba আর তার দাহিকাশীন্ত;_-আঁ্ন মানলেই দাঁহ্কাশাস্ত 
মানতে হয়, দ্যাহকাশীস্ত ছাড়া আঁ্ন ভাবা যায় না; আবার আঁগ্নকে বাদ দরে 
দাহিকাশীন্ত ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূ্ষের রাশ্ম ভাবা যায় না; 
সূর্যের র*মকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। 

“দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের NATE ভাবা 
যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। 

“তাই TAC ছেড়ে শত্তিকে, শীস্তকে ছেড়ে বরকে ভাবা যায় AT! নিত্যকে* 
ছেড়ে লীলা, লাঁলাকোঁ ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না! 


* The Absolute. 
t The Relative Phenomenal World. 


৪২ শ্রীত্রীরামকৃ্ণকথামৃত_-১ম ভাগ [১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 


“আদ্যাশান্ত লীলাময়ী; সান্টি4স্থাতি-প্রলয় কর্‌ছেন। তাঁরই নাম STAT 
কালাই Ta, THe কালী! একই বস্তু, যখন তান নিষ্কৃয়_সংচ্টি, স্থিতি, 
প্রলয়, কোন কাজ করছেন না-এই কথা যখন ভাব, তখন তাঁকে TH ব'লে 
কই। যখন তান এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বাল, শন্তি বাল। 
একই ব্যান্ত নাম রূপ ভেদ। 

“যেমন ‘জল’ ‘ওয়াটার’ ta | এক পুকুরে তিন-চার ঘাট; এক ঘাটে 
{হিন্দ রা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা 
বলে ‘পান’। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে ‘ওয়াটার’ 
ধতন-ই এক, কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা”; কেউ “TT; 
কেউ বলছে ‘TH; কেউ ‘কালা’; কেউ বলছে রাম, হরি, TPT, দুর্গা ৷” 

কেশব সেহাস্যে)_কালী কত ভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগদাল একবার 
বলন। 

[কেশবের সহিত কথা_ মহাকাল ও সৃষ্টি প্রকরণ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তাঁনই মহাকাল, 
[নত্যকালণ, শমশানকালগ, রক্ষাকালণ, শ্যামাকালনী। মহাকালী, 'নত্যকালীর 
কথা তন্ত্রে আছে। যখন AAG হয় নাই; চন্দ্র, AA, গ্রহ, পাঁথবা ছল না; Talay 
আঁধার; তখন কেবল মা গনরাকারা মহাকালী-মহাকালের সঙ্গে বিরাজ 
ক'রাঁছলেন। 

“শ্যামাকালশর অনেকটা কোমল ভাব_বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ_বাঁড়তে 
তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, les, ভূমিকম্প, TALI, আতবাষ্ট 
হয়; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার we! শব, শিবা, 
ডাঁকিনী, যোগিন? মধ্যে, মশানের উপর থাকেন। রূধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, 
কোটাঁতে নরহস্তের কোমর বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা 
সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিল্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার 
হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে forest পাঁচ রকম জানস তুলে রাখে। (কেশবের 
ও সকলের ZA) | 

(সহাস্যে) “হ্যা গো! foto এরকম একটা হাড় থাকে। four 
সমুদ্রের ফেনা, নাল Ay, ছোট ছোট প:টি বাঁধা শশা কাঁচ, কুমড়া বীচ, 
লাউ বাঁচি এই সব রাখে, দরকার হ'লে বার করে। মা ব্রহ্গাময়ী সৃষ্টি নাশের 
পর এ রকম সব বাঁজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশন্তি জগতের ভিতরেই 
থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 
স্উর্ণনাঁভির' কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল 
aa করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার 
আধের দুই। 


Sas কেশব সেনের ates নৌকািহার ge 


[কালী ত্রন্গ__কালী frag ও সগণা] 
“কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। 
“আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখ, কোনো রঙ নাই। সমুদ্রের 

জল দুর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোন রঙ নাই। 
এই কথা বালয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধারলেন_ 
মা কি আমার কালো রে। 
কালর্‌প 1দগম্বরী, হৃদপদ্ম করে আলো রে॥ 


গণ্চম পরিচ্ছেদ 


'্রাভগ্গচণময়ের্ভাবৈরেভিঃ সর্বামদং জগং। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ৷ 
[ গীতা_৭, ১৩ 
এ লংসার কেন? 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদর প্রাত)__বন্ধন আর ais; Wad কর্তাই feta তাঁর 
মায়াতে সংসারী জীব, কাঁমনী-কাণ্চনে. বন্ধ, আবার তাঁর দয়া হ’লেই Aw! 
{তানি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারণী তারিণী।" 
এই বাঁলয়া গন্ধবানন্দিতকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিতেছেন__ 
শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘ্যাঁড় (ভব সংসার বাজার মাঝে)। 
(ওঁ যে) আশা বায়; ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দাঁড়॥ 
কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী। 
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারাগার বাড়াবাঁড় ॥ 
{বষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, ককশা হয়েছে দাঁড় ॥ 
ঘাড় লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপাঁড়॥ 
প্রসাদ বলে দাঁক্ষণা বাতাসে ঘাড় যাবে ডীঁড়। 
ভব সংসার সমদদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাঁড় ॥ 
“তান লীলাময়ী! এ সংসার তাঁর লীলা। "তান ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী! 
লক্ষের মধ্যে একজনকে TIT দেন।” 
্রা্মভন্ত- মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মন্ত করতে পারেন। 
কেন তবে আমাদের সংসারে বদ্ধ ক'রে রেখেছেন? 
শ্রীরামকৃ্-_তাঁর ইচ্ছা ৷ তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এই সব য়ে খেলা করেন। 
বুড়ীকে আগে থাকতে ছ:লে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যাঁদ ছয়ে 
ফেলে, খেলা কেমন ক'রে হয়? সকলেই LA ফেললে বড় অসন্তুষ্ট হয়। 


৪৪ ভীন্রীরামকৃক্ষকথামূত--১ম ভাগ [ ১৮৮২, ২৭শে আ্টোবস্জ 


খেলা চললে বুড়ীর আহনদ হয়। তাই ‘লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও 
মা হাতচাপাঁড়।”। (সকলের আনন্দ)। 

“তান মনকে আঁখ ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, ‘যা, এখন সংসার 
করগে যা।' মনের কি দোষ? তান যদি আবার দয়া ক'রে মনকে 'ফারিজে 
দেন, তাহলে বিষয়-বুদ্ধির হাত থেকে মযান্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপান্ছে 
মন হয়। 

ঠাকুর সংসারীর ভাবে মার কাছে অভিমান করে গান গাইতেছেন__ 

আমি এ খেদে খেদ কার। 
তুম মাতা থাকৃতে আগার জাগা ঘরে EAN 
মনে কার তোমার নাম কার, কিন্তু সময়ে পাসাঁর। 

আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এ সব তোমারি চাতুরি॥ 

কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি । 

যাঁদ দিতে পেতে, face খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমার ৷ 

যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সকল রস তোমার ॥ 
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রূলেম্বরী॥ 
প্রসাদ বলে মন "দিয়েছ, মনেরে আখ ঠাঁর। 

(ওমা) তোমার সৃষ্ট দৃষ্টি পোড়া মিস্টি বলে ঘুরি ॥ 

“তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে 'মন দিয়েছ 
মনেরে আঁখ ঠারি’ ৷” 

[কর্মযোগ দদ্বন্ধে শিক্ষা- সংসার ও নিষ্কাম কর্ম] 


ব্রাহ্মাভন্ত- মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে নাঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ পেহাস্যে) নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? 
তোমরা রসে বসে বেশ আছো । সা-রে-মা-তে। (সকলের হাস্য)। তোমরা বেশ 
আছো। নস্ক খেলা জ্ঞান? আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গোছ। তোমরা খুব 
সেয়ানা। কেউ দশে আছো; কেউ ছয়ে আছো; কেউ পাঁচে আছো । বেশ” 
কাটাও নাই; তাই আমার মত FLA যাও নাই। খেলা চল্‌ছে_এতো বেশ। 
(সকলের হাস্য)। 

“সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে 
মন রাখতে হবে। তা না হ'লে হবে না! এক হাতে কর্ম করো, আর এক 
হাতে ঈশ্বরকে ধারে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'রবে। 

“মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, গনেতেই ম্যন্ত। মন যে রঙে ছোপাবে 
সেই রঙে ছুপ্‌বে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, ATCA 
ছোপাও নাল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই 


শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সাঁহত লোকাবহার ৪৬ 


ছুপ্‌বে। দেখ না, যদ একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথ 
এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-ীমট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে কুটজুতা, 
শিস্‌ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুট্‌বে। আবার যাঁদ পাঁণ্ডত সংস্কৃত 
গড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যাঁদ কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম 
কথাবার্তা, চিন্তা হ'য়ে যাবে। ঘাঁদ ভক্তের সঙ্গে রাখো, তা'হলে ঈমবরাঁচন্তা, 
হাঁরকথা, এই সব হবে। 

“মন TARE সব। একপাশে পাঁববার, একপাশে সন্তান! একজনকে এক 
ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে, আদর Bra কিল্তু একই TAI” 


মণ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
সর্বধর্মান্‌ পারিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং দর্বপাপেভাঃ মোক্ষায়ষ্যামি মা শন্চঃ॥ 
[গাঁতা-১৮ ive 
ত্রা্মাদগকে SAHA, ব্ৰাহ্মসমাজ ও পাপবাদ 
গ্লীরামকৃষ্ণ (প্রান্মভন্তদের প্রৃত)-মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মনুন্ত। আম TE 
পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাক, আমার বন্ধন কিঃ আঁম ঈশ্বরের 
সন্তান; রাজাধরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যাঁদ সাপে কামড়ায়, 
faq নাই’ জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমান ‘আমি বদ্ধ নই, আমি 
গত" এই কথাটি রোক ক'রে বলতে বল্‌তে তাই হয়ে যায়। Awe হয়ে যায়। 
[শ্যবকিথা- শ্রীরামকৃফের বাইবেল শ্রবণ কষণকশোরের বিশ্বাস] 
“থ্‌জ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শ নাতে বললহম। 
তাতে কেবল ‘পাপ আর পাপ'। (কেশবের প্রাত) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও 
কেবল 'পাপ'॥ যে ব্যক্তি ‘আম বন্ধ’ ‘আমি বদ্ধ’ বার বাব বলে, সে শালা বদ্ধই 
হয়ে যায়! যে রাত-দন ‘আম পাপী" “আমি পাপী' এই করে, সে তাই 
হয়ে যায়। 
ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই-ক আমি তাঁর নাম করেছ, 
আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন 
fer কৃষ্ণাকশোর পরম হিন্দ? সদচারানষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে বৃন্দাবনে গিছিল। 
একাঁদন ভ্রমণ কর্তে করতে জলতৃষ্ণা পেয়োছল। একটা FAA কাছে 
ধণয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়য়ে রয়েছে। তাকে বললে, ওরে তুই এক 
ঘটি জল আমায় দিতে পার্স? তুই fs জাত? সে বললে, ঠাকুর মহাশয়, 
আমি হন জাত; alot কৃষণীকশোর বললে, তুই বল, শিব। নে, এখন জল 


তুলে দে। 


3৬ শ্রীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথাম্‌ৃত--১ম ভাগ [ ১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 


“ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শৃদ্ধ হ'য়ে যায়। 
“কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় 
কর্ম যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।” 
ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেন-__ 
“আমি AT দুর্গা বলে মা যদি মরি। 
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্কর 


“আমি মার কাছে কেবল Sle চেয়োছলাম। ফুল হাতে করে মার পাদ- 
পদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম “মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার 
পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভান্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, 
আমায় শহদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, 
আমায় শদদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধম আমায় 
et Sle ae!’ 

ব্রোন্দভন্তদের প্রাত)__“একটি রামপ্রসাদের গান OT 

“আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালীকল্পতরমমূলে রে মেন) চার ফল কুড়ায়ে পাঁব। 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জারা, (তোর) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লাব। 
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥ 
শ্রচি অশদুচরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শি 
যখন দই AVIA পণীরত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাব॥ 
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি। 
যদি মোহ গর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধ'রে রাব॥ 
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থুবি। 
যাঁদ না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান ACH বাল দিবি॥ 
প্রথম ভার্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি। 
যাঁদ না মানে প্রবোধ, ভ্ঞানাসন্ধ্য মাঝে ডুবাইবি॥ 
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব fafa 
তবে বাপ বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥ 

“সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এ সংসার 
'ধোঁকার টাট' প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভান্ত লাভ করলে 

'এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই-দাই আর মজা লুটি 

জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসের ছিল ais | 

সে যে এদিক্‌ ওদিক্‌ reine রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি। 
(সকলের হাস্য) 


ans কেশব সেনের সহিত নৌকাবহার ৪৭ 


[ব্ৰাহ্মসমাজ ও জনক রাজা-_গৃহস্থের উপায়_নিজনে বাস ও বিবেক] 

“কিন্তু ফস ক'রে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক 
তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার THAT বাস ক'রতে হয়। 
সংসারের বাহিরে একলা গয়ে যাঁদ ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও 
ভাল। এমন fe অবসর পেয়ে একদিন নির্জনে তাঁর চিন্তা যাঁদ করা যায়, 
সেও ভাল। লোকে মাগ-ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে 
বল? নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়! সংসারের 
ভিতর, বিশেষ কর্মের মধ্যে থেকে, প্রথমাবস্থায় মন স্থির করতে অনেক ব্যাঘাত 
হয়। যেমন ফুটপাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে 
খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; ie হ'লে আর বেড়ার দরকার 
থাকে না। তখন গ:ড়িতে হাতা বেধে দিলেও কিছ; হয় না। 

“রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগা, দেই ঘরে জলের 
জালা আর আচার তে*তুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর 
থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব িকারের রোগী; বিষয় জলের 
জালা; িষয়ভোগতৃষয, TAP! আচার তে'তুল মনে করলেই মুখে জল 
সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ 'জীনসও ঘরে রয়েছে; যোঁষৎসঙ্গ। তাই 
[জনে চিকিৎসা দরকার । 

“বিবেক বৈরাগ্য লাভ ক'রে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম- 
ক্রোধাদি কুমীর আছে। VAL গায়ে মেখে জলে নামলে কুমারের ভয় থাকে AT 
বিবেক বৈরাগ্য হলুদ সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সং, নিত্যবস্তু॥ 
আর সব অসৎ, অনিত্য; দুই দিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ 
তাঁর উপর টান-_ভালবাসা। গোপাঁদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা 
গান শোন_ 


[আর উপায়_ঈশ্বরে অন্ভরাগ__গোপীদের মত টান বা স্নেহ] 


বংশী বাজিল এ বাপিনে। 
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে) 

তোরা যাবি কি না যাঁব বল গো॥ 
তোদের শ্যাম কথার কথা । 

আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই) ॥ 
তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে। 

বাঁশী আমার বাজে হৃদয় মাঝে | 
গ্যামের বাঁশী বাজে, বেরাও রাই! 

তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাহ্‌ ৪ 


৪৮ ্রাশীরামকৃফকধাদৃত-১ম ভাগ. 0১৮৮২, ২৭শে অক্টোবর 


ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই গান গাইতে গাইতে কেশবাঁদ ভন্তদের বললেন, 
“রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে 
এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো | ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।” 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
সংানয়ম্যোন্দ্য়গ্রামং সর্বত্র, সমবৃদ্ধয়ঃ | 
তে প্রা্নদুবান্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 
[গীতা-১২, ৪ 
শ্রীঘ্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার-+দর্বভূতহিতেরত' 


ভাটা পাঁড়য়াছে। আগ্নেয়পোত কালিকাতাভমুখে Heaters চালতেছে। তাই 
গোল পার হইয়া কোম্পানীর বাগানের দিকে আরো খানিকটা বেড়াইয়া আসতে 
কান্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর পর্যন্ত জাহাজ Tonle, অনেকেরই 
জ্ঞান নাই--তাঁহারা aa হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শনতেছেন। কোন্‌ দিক্‌ 
দিয়া সময় যাইতেছে, হুশ নাই। 

এইবার IY নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছ কিছু কোঁচড়ে 
লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব afer আয়োজন ক'রে 
এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সৎ্কুচিত- 
ভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব কাঁরয়ে 
দিবেন। '‘সর্বভূতাহতেরত 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রাত)_-ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের 
ঝগড়া-ববাদ_যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ হোস্য)। রামের গর; শিব। যাদ্ধও 
হোলো, দদজনে ভাবও হোলো। 'কল্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের 
TAAL ওদের ঝগড়া াচামাচি আর মেটে না! (উচ্চহাস্য) 
+ “আপনার লোক তা এরুপ হয়ে থাকে। লব কুশ যে রামের সঙ্খে যুদ্ধ 
করেছিলেন। আবার জানো মায়েঝয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। যেন মার 
মঙ্গল, মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর 
মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে; আবার ওর 
একটি দরকার। (সকলের হাস্য)। তবে এ সব চাই। ate বলো ভগবান নিজে 
লীলা করেছেন, সেখানে জটালে-কুটীলের কি দরকার? জটঈলে-কুটশলে না 
থাকলে লীলা পোম্টাই হয় না। (সকলের হাস্য)। জটীলে-কুটশলে না থাকলে 
রগড় হয় না। ডিচ্চহাস্য)। 


One কেশব সেনের সাঁহত নৌকাবহার ৪৯ 


sae বাশচ্টাদ্বৈতবাদী ৷ তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে 
দুজনে অমল। গুরু-শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরুপ হয়েই 
থাকে। যাই হোক, তবু আপনার লোক।” 


SSA গাঁরচ্ছেদ 


দপতাহীস লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান। 
ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যাধকঃ কুতোহন্যো, লোকন্রয়েহপ্যপ্রাতমপ্রভাব ॥ 

[ গীতা--১১, ৪৩ 
কেশবকে শিক্ষা গ্যরঢাগার ও ব্রাহ্মসমাজ_গ্ডর্ব এক সচ্চিদানন্দ 
সকলে আনন্দ কারতেছেন। ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন, “তুমি প্রকাঁত দেখে 

শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। 

“আানগীল দেখতে সৰ একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কার; ভিতর 
AGG TMT, কারু রজোগুণ বেশী, কার তমোগুণ। aaa দেখতে সব 
একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারকেল ছাই, কার, 
{ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)। 

“আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাক, আর সব মা জানে। 
আমার তন কথাতে গায়ে কাঁটা বেধে। গর, কর্তা আর বাবা। 

“গর; এক সাচ্চদানন্দ। {তনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। 
মানুষ hay মেলে লাখ লাখ। সকলেই গর হতে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়? 

“লোক “শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। Aly তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ 
দেন, তাহলে হ'তে পারে। নারদ শকদেবাঁদর আদেশ হয়োৌছল। শড্করের 
আদেশ হয়োছল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার 
হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠে জাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে 
নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক TACT এই এখানটায় কয়া 
খংড়ছে।--বলে জল চাই। সেখানে পাথর হো'ল তো ছেড়ে দলে! আবার এক 
জায়গায় খংড়তে আরম্ভ ক'রলে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে! 
আর এক জায়গায় AGS আরম্ভ হলো! এই রকম! 

“আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। {তান সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার 
হন, আর কথা FAL তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত 
টলে যায়। শুধ লেকচার ? দন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে ষাবে। 
সে কথার অনুসারে কাজ করবে না। 


১ম-৪ 


ভরীহ্রীরামক্চকথা্ততি_-১ম ভাগ [ ১৮৮২, ২৭শে ech 


[ প্যর্বকথা-__ভাবচক্ষে হালদার পঢ়কুর দর্শন ] 

“ও-দেশে হালদার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল- 
বেলা লোকে বাহ্যে কারে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব 
গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ । বাহ্যে আর থামে না। (সকলের 
হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাস+ পাঠিয়ে 
দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে, 'বাহ্যে করিও না" তখন 
সব বন্ধ হ’লো। (সকলের হাস্য)। 

“লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হ'লে হাসির কথা হয়ে পড়ে! 
আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে জ'য়ে ঘাচ্ছে। 
হোস্য)। হিতে-বিপরাত। ভগবান লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ 
বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়। 


[ অহঙ্কারবিম;ঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে ] 


“আদেশ না থাকৃলে ‘আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার 
হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা । ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব 
ক'রছেন, আমি কিছ করাছি না, এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। ‘জামি 
কর্তা, ‘আম কর্তা, এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্ত ৷” 


নবম পরিচ্ছেদ 
তস্মাদসম্তঃ সততং কার্যং কর্ম্ম সমাচর। 
অঁসন্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাদ্নোতি পুরুষঃ॥ 
[ গীতা_৩, vs 
কেশবাদ arate কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাদি ভন্তের প্রাত)_তোমরা বলো ‘জগতের উপকার করা।' 
জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে 
সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তানি শান্ত দিলে তবে 
সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়। 
'একজন ভন্ত-যতাঁদন না লাভ হয়, ততদিন সব কর্ম ত্যাগ করবো? 
শ্রীরামক্*-_না; কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুন 
গান, নিত্যকর্ম এ সব করতে হবে। 3 
ব্রাস্মভন্ত-সংসারের কর্ম? বিষয়-কর্ম ? 


কেলৰাদি ব্রা্গাদিগকে sina wees উপদেছ 


শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, তাও FAA, সংসারযান্রার জন্য যেটুকু দরকার। 'কন্তু 
কোনে কাছে পানা করতে হবে বাত এ 
করা যায়। আর বলবে, হে ঈশ্বর, আমার বষয়-কর্ম কামিয়ে দাও, কেন না 
ঠাকুর দেখাঁছ যে বেশী কর্ম জুটলে তোদায় ভুলে যাই। মনে করছি, নিষ্কাম 
কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হরতো দান সদাৱত বেশী ক'রতে গয়ে 
লোকমান্য হ'য়ে পড়ে। 


[ প্যর্বকথা-_ শম্ভু মল্লিকের লাঁহত দানাদি কর্মকাণ্ডের কথা ] : 


“শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডান্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুৃদ্কারণীর কথা 
বলোছিল। আমি বললাম, সম্মুখে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেইটাই নিচ্কাম 
হ'য়ে করতে হয়। ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভালো নয়,_ ঈশ্বরকে ভুলে 
যেতে হয়। কালাঁঘাটে দানই করতে লাগলো; কালীদর্শন আর হ'লো না। 
(হাসা)। আগে যো সো করে ধাক্কাধ্যাক্ধ খেয়েও কালাদর্শন করতে হয়, তারপর 
দান যত করো আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম। 
হাসপাতাল, ডিস্পেনসার করে দাও? (RPI)! ভন্ড কখনও তা বলে AT! বরং 
বলবে, ‘ঠাকুর! আমায় পাদপদ্মে স্থান দাও, নিজের সঙ্গে সর্বদা রাখো, 
পাদপদ্মে শুদ্ধাভান্ত দাও। 

“কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় 
কাঠন। অন্নগত প্রাণ। GMT কর্ম চলে না। জবর হ'লে কবিরাজ চাকৎসা 
করতে গেলে এদিকে রোগীর Val যায়। বেশী দেরী সয় না। এখন fy, 
Sl কলিযুগে ভীন্তযোগ, ভগবানের নাম গুণ গান আর প্রার্থনা। ভান্ত- 
যোগই-যঃগধর্ম। (ব্রাহ্ম ভক্তদের প্রীত) তোমাদেরও ভীন্তযোগ, তোমরা হাঁরনাম 
কর, মায়ের নাম গুণ গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবাঁট বেশ! বেদান্ত- 
বাদীদের মত তোমরা জগৎকে ফ্বপ্নব বলো না। ওরুপ ব্ৰহ্মজ্ঞানী তোমরা 
নও, তোমরা ভন্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যাস্ত (Person) বলো, এও বেশ। 
তোমরা Sel ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে ।” 


দশম পারিচ্ছেদ 
স্‌রেন্দ্রের ATS নরেন্দু প্রভৃতি সঙ্গে 


জাহাজ করলাঘাটে এইবার ফিরিয়া আঁদল। সকলে নামিবার উদ্যোগ কারতে 
লাগলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কোজাগরের পু্ণচন্দ্র হাঁসতেছে, 
ভাগীরথী-বক্ষ কৌমুদার লীলাভূমি হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়? 
আনিতে দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও দু-একটি ভন্তের সাহত 
ঠাকুর গাঁড়তে উাঠলেন। কেশবের ভ্রাতুষ্পৃত্র নন্দলালও গাঁড়তে উঠিলেন, 
ঠাকুরের সঙ্গে খানিকটা যাবেন। 

গাঁড়তে সকলে বাঁসলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ [তানি কৈ 
অর্থাৎ কেশব কৈ? দেখিতে দেখিতে কেশব একাকী আসিয়া উপস্থিত। মুখে 
হাসি! আসিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন কে কে এর সঙ্গে যাবে? সকলে গাঁড়তে 
বাঁসলে পর, কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের পদধুলি গ্রহণ কাঁরলেন। ঠাকুরও 
TOUS সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিলেন। 

গাড়ী চালতে লাগল | ইংরেজটোলা। স্ন্দর রাজপথ । পথের দুই দিকে 
সুন্দর সনন্দর অট্রালকা। wo উঠিয়াছে, অদ্রালকাগীল যেন বিমল 
শীতিল চন্দ্রীকরণে বিশ্রাম কাঁরতেছে। দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে 
দাঁপমালা, স্থানে স্থানে হার্মোনিয়াম, পিয়ানো সংযোগে ইংরেজ মাঁহলারা গান 
কাঁরতেছে। ঠাকুর আনন্দে হাস্য করিতে করতে যাইতেছেন। হঠাৎ বললেন, 
“আমার জলতৃষ্ণা পাচ্ছে; কি হবে?” কি করা যায়! নন্দলাল ইন্ডিয়া ক্লাবের 
নিকট গাড়ি থামাইয়া উপরে জল আনিতে গেলেন, কাঁচের গ্লাসে কারয়া জল 
আনিলেন। ঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গ্লাসঁট ধোয়া তো?” নন্দলাল 
বললেন, হাঁ। ঠাকুর সেই গ্লাসে জল পান কারিলেন। 


নন্দলাল কল,টোলায় নামিলেন। ঠাকুরের গাঁড় সিমবালয়া ষ্ট্রাটে শ্রীযুত্ত 
সুরেশ মিত্রের বাড়তে আসিয়া লাগল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বালতেন। 
সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম SEI 

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়তে নাই। তাঁহাদের নূতন বাগানে গিয়াছেন। বাড়ির 
লোকেরা বসিতে নীচের ঘর খুলিয়া দিলেন। গাঁড় ভাড়া দিতে হবে। কে 
দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর একজন ভন্তকে বললেন, “ভাড়াটা 
মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে লা, ওদের ভাতাররা যায় 
আসে ।” (সকলের হাস্য)। 


ARCH বাঁড়_নরেন্দু প্রডীত সঙ্গে 


নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্ত্রকে ভাঁকতে পাঠাইলেন। এদিকে 
পাতা, দুচারটে তাঁকয়া তার উপর; কক্ষ-প্রাচীরে সুরেন্দ্র বিশেষ বঙ্ে প্রস্তুত 
ছাঁব (Oil painting) যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দ; মুসলমান, 
থুষ্টান, বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব ইত্যাদি সকল 
সম্প্রদায়ের সমন্বয়। 

ঠাকুর বসিয়া সহাস্যে গল্প কাঁরতেছেন, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া 
পেণীছিলেন, তখন ঠাকুরের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইল। তান বাঁললেন, “জাজ 
কেশব সেনের সঙ্গে কেমন জাহাজে ক'রে বেড়াতে 'গ্গাছলাম। বিজয় ছিল, 
এরা সব ছল” মান্টারকে নির্দেশ কারা বাঁললেন, “একে জিজ্ঞাসা কর, কেমন 
বিজয় আর কেশবকে AAT, মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার, আর জটীলে-কুটীলে না 
থাক্‌লে লীলা পোষ্টাই হয় না, এই সব কথা। (মাচ্টারের প্রাত) কেমন গা? 

মান্টার-_আজ্ঞা হাঁ। 

রাত্রি হইল, তব Aru ফারলেন না। ঠাকুর দাঁক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, আর 
দেরী করা যায় না, রাত সাড়ে দশটা! রাস্তায় চাঁদের আলো। 

গাঁড় আঁদল। ঠাকুর উাঁঠলেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার প্রণাম কাঁরয়৷ 
কালকাতাঁস্খিত স্ব স্ব বাটগতে প্রত্যাগ্রমন কাঁরলেন। 


MAS কথেপকথন 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


উৎসব মান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


Hamas সশথর ব্রাহ্মসমাজ দর্শন কাঁরতে আঁসয়াছেন। ২৮শে 
অক্টোবর ইং ১৮৮২ AGH, শনিবার । আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা 'ন্বিতীয়া eta 

আজ এখানে মহোৎসব। ব্রাহ্মসমাজের যাণ্মাষিক। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
এখানে নিমন্ত্রণ। বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি কয়েকজন ভন্তসঙ্গে গাঁড় Stam 
দাক্ষণ্শ্বরের কালীবাটী হইতে Aas বেণানাধব পালের মনোহর উদ্যান- 


ৰাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই উদ্যানবাটাীতে ব্রাহ্মসমাজের' অধিবেশন হইয়া. 


AGE ব্রাহ্মসমাজকে তান বড় ভালবাসেন! ভৰাহ্মভন্তগণও তাঁহাকে সাঁতশর 
ভান্ত-্রদ্ধা করেন। ইহার পুর্বাদন অর্থাৎ শুক্রবার বৈকালে কত আনন্দ করিতে 
হইতে কলকাতা পর্যন্ত ভন্তসত্গে স্টীমার করিয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। 

সিশথ পাইকপাড়ার নিকট। কলিকাতা হইতে দেড় ক্লোশ উত্তরে। উদ্যান- 
বাটাটি মনোহর বাঁলয়াছি। স্থানাট অতি নিভৃত, ভগবানের উপাসনার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগা। উদ্যানস্বামী বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন। 
একবার শরংকালে আর একবার বসন্তে। এই মহোৎসব উপলক্ষে তান 
কলকাতার ও fated নকটবতণী গ্রামের অনেক ভন্তাদগকে নিমন্ত্রণ কারিয়া 
থাকেন। তাই আজ কাঁলকাতা হইতে শবনাথ প্রভাত ভন্তগণ আঁসয়াছেন। 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃকালে উপাসনায় যোগদান কাঁরয়াছেন, আবার 
সন্ধ্যাকালীন উপাসনা হইবে, তাই প্রতীক্ষা কারতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা 
প্যানয়াছেন যে, অপরাহ্নে মহাপদুরুষের আগমন হইবে ও তাঁহারা তাঁহার 
আনন্দমূর্তি দৌখতে পাইবেন, তাঁহার হৃদয়ম্বপ্ধকারী কথামৃত পান করিতে 
পাইবেন, তাঁহার সেই মধুর সংকীর্তন শুনিতে ও দেবদদলভ হারিপ্রেমময় নৃতা 
দেখিতে পাইবেন। 

অপরাহ্ছে বাগানটি RTS সমাকীর্ণ হইয়াছে। কেহ লতামন্ডপচ্ছায়ার 
কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট! কেহ বা সান্দর বাপীতটে বন্ধু সমাভব্যাহারে বিচরণ 
USE| অনেকেই সমাজগহে শ্রীরামকৃষের আগমন গ্রতণক্ষার পর্ব 
হইতেই আসন আধিকার কাঁরয়া বসিয়া আছেন। উদ্যানের প্রবেশদ্বারে পানের 


fates ব্রাহ্মসমাজে Saree 


দোকান! প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পৃজাবাঁড়_রান্রিকালে যাত্রা হইবে। 
seine আনন্দে পাঁরপূর্ণ। শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রাতভাসিত 
হইতেছে। উদ্যানের বৃক্ষলতাগ্ল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ 
TRE! আকাশ, জীবজন্তু, ব্‌ক্ষলতা, যেন একতানে গান কাঁরতেছে__ 
‘আজ কি হরষ সমীর বহে প্রাণে_ভগবৎ মঙ্গল কিরণে! 

সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসয। এমন সময়ে শ্রীপ্রীপরমহংসদেবের গাড়ি 
সমাজগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

সকলেই গাব্রোথান করিয়া মহাপুরূষের অভ্যর্থনা করিতেছেন। feta 
আসিয়াছেন। চারাদকের লোক তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘোরতেছে। 

সমাজগৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠ মধ্যে বেদী রচনা হইয়াছে। সে স্থান লোকে 
পারপূর্ণ। সম্মুখে দালান, সেখানে পরমহংসদেব সমাসীন, সেখানেও লোক) 
আর দালানের দুই পাশ্বস্থত দুই ঘর,সে ঘরেও লোক,_ঘরের দ্বারদেশে 
উদগ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান। দালানে উঠিবার সোপানপরম্পরা এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সোপানও লোকে লোকাকীর্ণ; 
সোপানের অনতিদূরে ২/৩টি বৃক্ষ, পার্ট লতামণ্ডপ, সেখানে কয়েকখানি 
কাম্ঠাসন। তথা হইতেও লোকে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া মহাপুরুষের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতেছে । সার সার ফল ও পৃষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পথ। বৃক্ষ 
সকল সমীরণে ঈষৎ হোলিতেছে দিতেছে, যেন আনন্দভরে মস্তক অবনত 
করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা কারিতেছে। 

ঠাকুর পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করিলেন। এখন সব OF, 
এককালে তাঁহার আনন্দমূর্তির উপর পতিত হইল। যেমন, যতক্ষণ নাট্যশালায় 
অভিনয় আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ 
িষয়-কর্মের কথা কহিতেছে, কেহ একাকী অথবা বন্ধসঙ্গে পাদচারণ 
কাঁরতেছে, কেহ পান খাইতেছে, কেহ বা তামাক খাইতেছে; কিন্তু যাই 
ড্রণীসন উঠিয়া গেল, অমান সকলে সব কথাবার্তা বন্ধ কাঁরয়া অনন্যমন হইয়া 
AFH নাট্যরগ্ দৌখতে থাকে! অথবা যেমন, নানা পুজ্প-পারদ্রমণকারা 
জট বন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য AA ত্যাগ কারয়া ANG পান কারতে 


ছুটিয়া আসে! 


ধদ্বতীয় পরিচ্ছেদ 
Me যোহব্যাভচারেণ ভাঁন্তযোগেন সেবতে। 
স LA সমতাঁত্যৈতান ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 
[ গীতা_-১৪, ২৬ 
ভন্ত-সম্ভাষণে 


সহাস্য বদনে ঠাকুর শ্রীযুন্ত শিবনাথ আদি ভন্তগণের দিকে we নিক্ষেপ কাঁরতে 

লাগলেন। বাঁলতেছেন, “এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা SE, তোমাদের দেবে 

বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারা 

খ্যাশ হয়। হয় তো তার সঙ্গে কোলাকুলই করে। (শিবনাথ ও সকলের হাস্য)। 
[ সংসারী লোকের স্বভাব__লাম মাহাত্ম্য ] 

“যাদের দেখ ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বাল, ‘তোমরা একটু এখানে 
গয়ে বস। অথবা বাল, যাও বেশ বাল্ডং (রাসমাঁণর কালীবাটীর মাঁন্দর 
সকল) দেখ CH (সকলের হাস্য)। 

“আবার দেখাঁছ যে ভন্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভার? 
বষয়-ব্দাদ্ধ! তাদের ঈ*বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা- AAS আমার সঙ্জে 
অনেকক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় কথা বল্‌ছে। এদিকে এরা আর ব'সে থাকতে পারে 
না, ছট্‌ফট্‌ করছে। বার বার তাদের কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলছে, 
‘কখন যাবে__কখন ষাবে।' তারা হয়ত বললে, 'দাঁড়াও না হে, আর একট; পরে 
A’ তখন এরা Ras হ'য়ে বলে, ‘তবে তোমরা কথা Fe, আমরা নৌকার 
গিয়ে বাঁস।' (সকলের হাস্য)। 

“সংসারী লোকদের যাঁদ বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপন্মে মণ 
হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর- 
নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা করোছিলেন_মাগুর মাছের 
ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে 
হারিবোল ব'লতে যেতো । হারনাম-পুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতে 
যে WA মাছের ঝোল, আর কিছুই নয়, হারপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই; ' 
“যুবতী মেয়ে কিনা পাঁথবাঁ। যুবতী মেয়ের কোল কিনা"_ধূলায় হরিপ্রেছে 
গড়াগাঁড়। 

“নতাই কোন রকমে হরিনাম কাঁরয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলোছলেন 
ঈশ্বরের নামের ভার! মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও না! 
কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ির কার্ণসের উপর বীজ রেখে 
গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিনাৎ হরে গেল, তখনও সেই বীজ Tees 
পড়ে গাছ হ’ল ও তার ফলও VAI 
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[sass ও গণত্ৰয়_ভ্তির সত্ব“ রজঃ, তমঃ | 

“যেমন সংসারাঁদের মধ্যে AG, রজঃ, waz তিন গুণ আছে; তেমনি ভন্তিরও 
HG, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে। 

“সংসারীর ASA ক রকম জান? বাঁড়টি এখানে ভাঙ্গা, ওখানে ভাঙ্গা 
মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগ্‌ছে, উঠানে শেওলা 
পড়ছে হুশ নাই। আসবাবগনলো পরানো, িট-ফাট করবার চেষ্টা নাই৷ 
কাপড় যা তাই একখানা হ’লেই হলো। লোকাঁট খুব শান্ত, শিষ্ট. দয়াল, 
অমাঁয়ক; কারু কোনও GAG করে AT! 

“সংসারীর রজোগুণের লক্ষণ আবার আছে। ঘাঁড়, ঘাঁড়র চেন, হাতে 
দুই-তনটা আংটি ৷ বাঁড়র আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছাঁব, 
রাজপুত্র ছাঁব, কোন বড় মানুষের ছবি। বাঁড়াট চুনকাম করা, যেন কোন- 
খানে একটু দাগ নাই। নানা রকমের ভাল পোষাক। চাকরদেরও পোষাক! 
এমনি এমান সব। 

“নংসারীর তমোগদুণের লক্ষণ-নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এই সব। 

“আর Sled AG আছে। যে ভন্তের AGH আছে, সে ধ্যান করে অত 
গোপনে । সে হয়ত মশারর ভিতর ধ্যান করে,_সবাই জানছে, হীন শংয়ে 
আছেন, বাঁঝ রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে cat হচ্ছে। এদিকে শরীরের 
উপর আদর কেবল পেটচলা পর্যন্ত; শাকান্ন পেলেই হ'ল। খাবার ঘটা নাই। 
পোষাকের আড়ূম্বর TE! বাঁড়র আসবাবের জাঁকজমক নাইী। আর AGT 
Sy কখনও তোষামোদ ক'রে ধন লয় AT! 

“ভক্তির রজঃ থাক্‌লে সে ভন্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা 
আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা! (সকলের হাস্য)। 


যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পারে পুজা করে।” 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 


ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বষ্যুপপদ্যতে। 
ক্ষুদ্র হদয়দৌর্বল্যং ত্যক্েবাত্তচ্চ পরন্তপ॥ 
[ গীতা--২। ও 


নামমাহাত্্য ও পাপ--তিন প্রকার আচার্য 
ট্রীরামকু্ণ_ভীন্তর তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জবলন্ত। ঈমবরের কাছে সেরূপ 
ভন্ড জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। “মারো কাটো বাঁধে? 


এইর্‌প ডাকাত-পড়া STA! 


ay শ্রী্রীরমকৃফকথ্যপৃত--১ম ভাগ [ ১৮৮২, ২৬শে অক্টোবর 


ঠাকুর Garis, তাঁহার প্রেমরসাভাসিন্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন__ 

গয়া গঞ্গা প্রভাাদি SPIT কাণ্ড! কেবা চায়। 

কালা কালা কালী বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় ঘ 
রব তিসন্ধ্যা বে বলে কালী, পুজা সন্ধ্যা সে ক চার। 

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহ গায় 

দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়। 

মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥ 

কালী নামের এত গুণ, কেবা জানতে পারে তার। 

দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পণ্চমুখে গুণ গায়॥ 

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমন্নে দীক্ষিত হইয়া গাইতেছেন-_ 

আম দা AT বলে মা যদি নরি। 

আখেরে এ দানে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করণ। 

“কি! আমি তাঁর নাম করেছি_আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! 
তাঁর এ*বর্ষের অধিকারী! এমন রোক হওয়া চাই! 

“তমোগ্ডণকে মোড় ?ফারিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; 
[তিন তো পর নন, ?তানি তো আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগ্‌ণকে পরের 
যণ্গলের জন্য ব্যরহার করা যায়। বৈদ্য {তন প্রকার- উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য 
অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে “BAH খেও হে" এই কথা ব'লে চলে বায়, 
সে অধম বৈদ্য রোগী খেলে কিনা এ খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগকে 
গুবধ খেতে অনেক করে বুঝায়_যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে উষধ না খেলে 
কেমন করে ভাল হবে। লক্ষীটি খাও, আমি নিজে Say মেড়ে দিচ্ছি খাও 
সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাটি 
দিয়ে, জোর করে Say খাইয়ে দেয় সে উত্তম বৈদ্য। এইটি বৈদ্যের তমোগদুণ, 
এ গুণে রোগীর মজ্খল হয়, অপকার হয় না। 

“বৈদ্যের মত আচার্যও তিন প্রকার। fata ধর্মেপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর 
কোন খবর লন না-লে আচার্য অধম যান শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের 
ধার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগাঁল ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়- 
বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান-তানি মধ্যম থাকের TERS! আর যখন 
শিয্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, 
ভাঁরে বাল উত্তম আচার্য ।” 


sex পারচ্ছেদ 


“হতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা AZ I” 
[ তৌত্তরীয় উপানযদ 


লক্ষে স্বরণ মুখে বলা যায় না 


একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা কারলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-তাঁর হীতি করা যায় না। তান নিরাকার আবার সাকার। ভন্তের 
জন্য তান সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগংকে যাদের স্বগ্নবৎ মনে হয়েছে, 
তাদের পক্ষে তান নিরাকার। Se জানে আমি একাঁট জানস, জগৎ একটি 
ছজিনিস। তাই ভক্তের ঈশ্বর ‘aie’ (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন। 
জ্ঞানী-যেমন বেদান্তবাদী-কেবল wie নেতি বিচার করে। বিচার কারে 
wand বোধে বোধ হয় যে, ‘আসি মিথ্যা জগৎও মিথ্যা স্বগনবৎ।" জ্ঞানী 
aA বোধে বোধ করে। তান যে কি, মুখে বলতে পারে AT! 

“ক রকম জান? যেন সাঁচ্চদানন্দ লমদ্র_কুল-কিনারা নাই- ভা্তীহমে 
স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়_বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের 
কাছে তিন USS, কখন কখন সাকার রূপ ধারে থাকেন। জ্ঞান-সর্ উঠলে 
সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যান্ড বলে বোধ হয় না।__তাঁর রুপও 
দর্শন হয় না। fe তান মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যানি বলবেন, 
গতিনই নাই। তাঁর ‘আসি’ আর খুজে পান ATI 

“বিচার FACS FACS আ'ম-টামি আর কিছুই থাকে না। পে'য়াজের প্রথমে 
গাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে 
ছাড়াতে ভিতরে কিছ খুজে পাওয়া যায় না। 

“যেখানে নিজের আমি খুজে পাওয়া যায় না-আর খজেই বা কে? 
সখানে SCH স্বরূপ বোধে বোধ রূপ হয় সে কথা কে বলবে! 

“একটা AIS পুতুল সমর মাপ্‌তে গাঁছল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমান 
গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে? 

“পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,_গর্ণ জ্ঞান হালে A চুপ হয়ে যায়। তখন 
STR লঃপের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গলে এক হ'য়ে যায়, আর 
একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না! 

Capra করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্‌ ফড়্‌ কারে তর্ক করে। শেষ 
হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলস পূর্ণ হ’লে, কলসাীর জল পদ্কুরের জল এক 
হ'লে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ! 

«আগেকার লোকে বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না? 


৬০ রীশ্রীর্ামককথামৃড--১ন ভাগ 


[ ‘আমি’ কিন্তু যায় না | 


“আমি মলে ঘঁচবে জঞ্জাল হোস্য)। হাজার বিচার কর, ‘আমি’ যায় না। 
তোমার আমার পক্ষে 'ভন্ত আমি' এ অভিমান ভাল। 

“ভন্তের পক্ষে সগুণ TH! অর্থাৎ তানি সগ্‌ণ- একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ 
হ'য়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই 
করো। তোমরা বেদান্তবাদ' নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভন্ত। সাকার রূপ মানো 
আর না মানো এসে যায় না। ঈশ্বর একজন Ale বলে বোধ থাকলেই হলো 
A ব্যান্ত প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থাত প্রলয় করেন, রিনি পারি, 

'ভান্তপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া বায়।” 


গণ্চম পরিচ্ছেদ 


ভন্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহজ্জর্ন। 
BIR LOR চ তত্বেন প্রবেস্টুং চ পরন্তপ ॥ 
[ গাঁতা--১৯, ৫৪ 
ঈশ্বর দর্শন-__সাকার লা নিরাকার? 

একজন প্রাহ্মভন্ত জিজ্ঞাসা কারলেন, মহাশয় ঈশ্বরকে ক দেখা ধায়? ঘি 
দেখা যায়, দেখতে পাই না কেন? 

TATRA, অবশ্য দেখা যায়-__সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরুণ 
দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন করে? 

্রাহ্মভন্ত--কি উপায়ে দেখা যেতে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার? 

“লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে। fare 
ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? যতক্ষণ ছেলে চুঁষ নিয়ে ভূলে থাকে, মা রান্না- 
বান্না বাঁড়র সব কাজ করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না--চুমি 
ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড় নামিয়ে দুড়: দুড় ক'রে 
এসে ছেলেকে কোলে লয়।” 

রাহ্মভন্ত- মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে 
MAIS বলে নিরাকার--আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথ৷ 
শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন? 

শ্রীরামকৃফ_যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তাবক 
কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যাঁদ একবার লাভ করতে পার 
ঘার, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না--সব খবর 
“পাবে কেমন করে? 


frtea ব্াহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ ৬১ 


“একটা গল্প শোন_ 

“একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একাঁট জানোয়ার 
রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে-দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর 
লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকাট উত্তর করলে, ‘আম যখন বাহ্যে 
‘গাঁছলাম আমিও দেখোছ-তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ 
রঙ! আর একজন বললে, ‘না না-_আম দেখোঁছ, SOT! এইরূপে আরও 
কেউ কেউ বললে 'না সাদা, বেগুনী, নল’ ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন 
তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে 
সে বল্‌লে, ‘আমি এই গাছতলায় থাক, আমি সে জানোয়ারাটকে বেশ জান 
তোমরা যা যা বলছ, সব ASIA কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, 
কখন নীল আরও সব কত কি হয়! বহরুপী। আবার কখনও দোখ, কোনও 
রঙই নাই। কখনও AeA, কখনও নিগর্দণ।” 

“অর্থাৎ যে ব্যান্ত সদা-সর্বদা ঈশ্বর-চিল্তা করে সেই জানতে পারে তাঁর 
raat কি? সে ব্যান্তই জানে যে তানি নানার্‌ূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা 
দেন-তিনি সগুণ, আবার তিনি fre যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে 
বহ;রূপীর নানা রঙ-আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে 
কেবল তর্ক ঝগড়া করে কম্ট পায়। 

“কবীর বলতো, “নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার AT! 

“Se যে রূপাঁট ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন_-তান যে ভন্তবৎসল! 

“পুরাণে আছে, বীরভক্ত হনুমানের জন্য তান রামরূপ ধারোছিলেন। 

[ wernt ও শ্যামরূপের ব্যাখ্যা-_'অনন্তকে জানা যায় না | 

“বেদান্ত বিচারের কাছে রুপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত 
এই- ব্রহ্ম সত্য, আর APRS জগৎ িথ্যা। যতক্ষণ ‘আম Se’ এই অভিমান 
থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যান্ড (Person) ব'লে 
বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভন্তের ‘আমি’ আঁভমান, ভন্তকে একট: 
দুরে রেখেছে। 

কালীর্প কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দুরে বলে। দুরে ব'লে 
সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে 
না। আবার কালীর্‌প কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর ব'লে। যেমন 
দরীঘর জল দূরে থেকে সবুজ, নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে 
কারে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দুরে দেখলে নীল বর্ণ, 


কাছে দেখ, কোন রঙ নাই। 
“তাই বলাছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নিগর্দণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা 
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মুখে বলা যায় না! কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য 
ঈশ্বরের নানারুপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যান্তবোধও সত্য। 
“ভীন্তপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল-এ সহজ পথ। 
* শক জানা বায়? আর তাঁকে জানবারই বা ক দরকার? এই 
জনম পেরে GM দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন SIS হয়। 
“aig আমার একঘাঁটি জলে GH যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার 
আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই_ শহাড়র 
দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার 
দ্ররকারই বা কি?” 


ঘষ্ঠ পারিচ্ছেদ 


যস্ত্বাত্মরতিরের স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ 

[ গীতা--৩, ১৭ 
ঈশ্বর লাভের লক্ষণ__নপ্তভুমি ও ন্রন্মজ্ঞান 


প্রীরামকৃষ্*-_বেদে TAM নানারকম অবস্থা বর্ণনা আছে। সে পথ, জ্জনগথ 
- বড় কঠিন পথ। বিষয়বৃদ্ধির-কামনী-কাণ্চনে আসীন্তর লেশমান্র থাকলে-- 
জ্ঞান হয় না। এ পথ BATH পক্ষে AT! 

এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির (Seven Planes) কথা আছে। এই সাত GR 
মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, AZ, নাভি মনের বাসস্থান। 
মনের তখন Cag MiG থাকে না-কেবল কাঁমনী-কাণ্চনে মন থাকে। মনের 
চতুর্থ ভূমি_হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারদিকে জ্যোতিঃ দর্শন 
হুয়। তখন সে ব্যান্ত এশ্বারক জ্যোঁতঃ দেখে অবাক্‌ হ'য়ে বলে, “ais! 
‘এক?! তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন বায় ATI 

“মনের পঞ্চম ভূমি_কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার আঁবদ্যা TAA 
সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে 
না। যাঁদ কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। 

“মনের ষষ্ঠ ভূমি_কপাল। মন সেখানে গেলে অহার্নীশ ঈশ্বরীর় রূপ 
দর্শন হয়! তখনও একট: ‘আমি’ থাকে। সে ব্যান্ত সেই নিরুপম রুপ দর্শন 
ক'রে উন্মত্ত হারে, সেই রূগকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যার tery পারে 
না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো BAT BLT; 
কিন্তু কাঁচ ব্যবধান আছে বলে ছ:তে পারা যায় না। 


Prise ব্রাহ্মমসাজে Sige ৬৩ 


“ীশরোদেশ-সপ্তম ভূম_সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্র্গজ্ঞানীর 
Sd প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থার শরীর অধিক দিন থাকে না। 
সর্বদা বেহুশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দলে গাঁড়য়ে যায়। এই 
স্বামতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্ৰহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। তোমাদের ভান্তপথ। - 
খুব ভাল আর সহজ । 


[ সমাধি হ'লে কমত্যাগ-_পর্বকথা_ ঠাকুরের তর্পণাদি কর্মত্যাগ ] 


“আমায় একজন বলোছল, ‘মহাশয়! আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে 
পারেন?” (সকলের হাস্য)। 

“সমাধি হ’লে সব কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। পৃজা-জপাঁদ কর্ম, বিষয়-কর্ম 
সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে 
ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নাম গুণ গান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে 
যায়। (শবনাথের প্রাত) যতক্ষণ তুম সভায় আসনি তোমার নাম, গুণ কথা 
আনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে প'ড়েছ, Gala সে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। 
তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ। তখন লোকে বলে, ‘এই যে শিবনাথবাবৃ 
এসেছেন। তোমার বিষয়ে অন্য সব কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। 

“আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গয়ে দৌখ যে হাতের 
আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গ'লে প'ড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে 
কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলাম দাদা, একি হ'ল। হলধারী বল্‌লে একে গলিতহস্ত 
বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাঁদ কর্ম থাকে ATI 

APSA প্রথমে বলে “নিতাই আমার মাতা হাতা! “নিতাই আমার 
মাতা হাতা!’ ভাব গাঢ় হ'লে GA বলে ‘হাতী! হাতা!’ তারপর কেবল 
‘হাতা’ এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে ‘হা’ বলতে বলতে ভাব সমাধি হয়! 
তখন সে ব্যান্ত, এতক্ষণ কীর্তন ক'রাঁছল চুপ হয়ে যায়। 

“যেমন ব্রাহ্মণভোজনে_ প্রথমে খুব হৈ চৈ। যখন সকলে পাতা সম্মুখে 
ক'রে PIT, তখন অনেক হৈ চৈ কমে গেল, কেবল 'লুচি আন’ ‘লুচি আন? 
শব্দ হতে থাকে। তারপর যখন লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে, তখন 
বার আনা শব্দ কষে .গেছে। যখন দই এল তখন সুপ্‌ সুপ্‌ (সকলের হাস্য) 
শব্দ নাই বললেও হয়। খাবার পর নিদ্রা। তখন সব চুপ। 

“তাই বলছি, প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে TE 
এগ্যবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্ম ত্যাগ আর সমাধি। 

গগৃহস্থের বৌ অন্তসত্তা হ'লে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়, দশমাসে কর্ম 
প্রায় করতে হয় না। ছেলে হ'লে একেবারে কর্মত্যাগ। মা ছেলোট নিয়ে 
কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ “EST ননদ, জা, এরা করে। 
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[ অবতারাদর শরীর সমাধির পর- লোকশিক্ষার জন্য ] 

“সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কার কারু লোকাশক্ষার 
Th শরীর থাকে_যেমন নারদাদর। আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। 
কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে, কেহ কেহ ঝাড় কোদাল 'বদায় ক'রে দেয়। কেউ 
কেউ রেখে দেয়।-_ভাবে, যাঁদ পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরুপ ARIAS 
জীবের দুঃখে কাতর। এরা দ্বার্থপর নয় যেঃ আপনাদের জ্ঞান হ’লেই হল। 
্বার্থপর লোকের কথা তো জান। এখানে মোত্‌ বললে মুতবে না, পাছে 
তোমার উপকার হয়। (সকলের হাস্য)। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে 
আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়। (সকলের হাস্য)। 

‘Fare শান্তাবশেব। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে 
কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাঁখ এসে বসলে ডুবে 
যায়। কিন্তু নারদাদ বাহাদরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার 
উপরে কত TTA, গর, হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে» 


সপ্তম পারিচ্ছেদ 
অদস্টপূর্থং হৃাষতোহাঁস্ম TI, 
ভয়েন চ প্রব্যাথতং মনো মে। 
তাদেব মে দর্শয় দেব রূপং, 
প্রসাদ দেবেশ জগানিবাস ॥ [ গীতা-১১, ৪৫ 
ব্রাঙ্গপমাজের প্রার্থনাপদ্ধতি ও ঈশ্বরের এধ্বর্যবর্ণনা 


[ প্র্বকথা- দক্ষিণেশ্বরে "রাধাকান্তের ঘরে গয়না চার-১৮৬৯ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবনাথের প্রতি) হাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের এন্বর্য অত বর্ণনা 
কর কেন? আমি কেশব সেনকে এ কথা বলেছিলাম। একাঁদন তারা সব 
ওখানে কোলাবাড়ীতে) গাঁছল। আমি বললদম তোমরা কি রকম লেকচার 
দাও, আম শুনবো । তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীতে সভা হল, আর কেশব 
TOS লাগল। বেশ বললে আমার ভাব হয়ে গাঁছল। পরে কেশবকে 
আগি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন?_-“হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর 
ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা কারিয়াছ, তুমি সমর 
কারয়াছ, এই সব? যারা নিজে Sea ভালবাসে তারা ঈশ্বরের এম্বর্য 
বর্ণনা করতে ভালবাসে । যখন রাধাকান্তের গয়না চুর গেল, সেজোবাব 
(রাসমাঁণর জামাই) রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, “ছি 
ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা FACS পার্‌লে না! আম সেজোবাবদকে 
বললাম, ও তোমার কি aired! দ্বয়ং লক্ষত্রী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
(a) 
জন্ম ১২৬১, OM আধাট শুক্রবার । শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন_১৮৮২ ফেব্রুয়ারী | 
্রীঠাকুরের সঙ্গে--১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগস্ট । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও 
গস্পেল অভ শ্রীরামকৃষ-এর লেখক । দেহত্যাগ ১৯৩২, gh GI! ১৩৩৯, 
২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্যা তিঁথ 1 


tries গাজসনাতে গ্রাফ v6 


তাঁর কি এন্ব্যে'র অভাব! এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারণ একটা জিনিস, 
fey ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ঢ্যালা! Tel অমন হানব্াম্ধির 
কথা বলতে নাই; fe এশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?’ তাই বাল, যাঁকে নিয়ে 
আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়; তার বাঁড় কোথায়, কানা বাঁড়, কটা বাগান 
ধত ধন-জন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখ, তখন 
জামি সব ভুলে বাই। তার কোথা aly, তার বাবা কি করে, at ভাই 
এসব কথা একাদন ভুলেও 'জিজ্ঞাসা কার নাই। ঈশ্বরের মাধূ্যরসে ডুবে 
we! তাঁর অনন্ত সৃষ্ট, অনন্ত এশবর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কা 

' আবার সেই গন্ধবনান্দত কণ্ঠে সেইন্মধ্দীরমাপ্র্ণ গান_- 

BT ডুব্‌ ST রুপসাগরে আমার মন। 

তলাতল পাতাল খ:জ্‌লে পাবি, রে প্রেম THVT 

CE UA খঃজ্‌ VT পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন । 
দণীপ্‌ দপ্‌ দপ্‌ জ্ঞানের বাতি, জবলবে হৃদে অনুক্ষণ চু 
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন্‌ জন। 
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥ 

“ভবে দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা কি, দোখ। রামচন্দ্র AeA 
ধের গর AHH প্রবেশ ক'রলেন; বুড়া নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। 
লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম! এক বলুন দেখি, এই নিকষা এত TET, কত on 
শাক পেয়েছে--তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!’ রামচন্দ্র নিকষাকে অভয় 
দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে কষা বললে, ‘রাম, এতাঁদন বে'চে 
আছি বলে তোমার এত লালা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে! 
তোমার আরও কত Aten দেখবো।' (সকলের হাস্য)। 

(শিবনাথের প্রাত)-“তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শঢদ্ধাত্মাদের না দেখুলে 
ক {নিয়ে থাক্‌ব? PATS পূর্বজল্মের বন্ধ ব'লে বোধ হয়।” 

একজন Tass জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়! আপাঁন জন্মান্তর মানেন? 


{ জন্মান্তর--'ৰহুলি মে Betas জল্মানি তৰ চাৰ্নে’ | 


গ্রীরামকৃষ্হযাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার আমরা 
কদ্রবদ্ধিতে কি ৰ্যৰাৰো? অনেকে বালে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি 
মা। ভগত্মদেব দেহত্যাগ ক'রবেন, শরশব্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের 
গঞ্জে সব দাঁড়কে। তাঁরা দেখলেন যে, ভাম্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে । 
ভাজুন শ্রীকৃফকে বললেন, ভাই, কি আশ্চর্য! পিতামহ, যানি স্বয়ং ভীম্মদেব, 
সত্যবাদী, জিতৌন্দিয়, জ্ঞানী, ভন্টবস্যুর এক বস? তিনিও দেহত্যাগের সময় 
মায়াতে কাঁদছেন। Age ভাঁম্মদেবকে এ কথা বলাতে তান ঘললেন, কৃষ্ণ 


SRG 


be - প্রীত্রীরামকৃকককথাসৃত-_-১ম ভাগ [১৬৮২, ২৮শে অক্টোবর 


ভুমি বেশ জান, আম সেজন্য কাঁদাছ না! যখন ভাবছ বে, যে পাণ্ডবদের 
স্বয়ং ভগবান নৈজে AMG, তাদেরও দনখ-[বগদের শেষ নাই, তখন এই মনে 
wea কাঁদাছ যে, ভগবানের কার্য কছুই বুঝৃতে পারলাম না।” 


[ কীর্তনানন্দে_ভন্তনঙ্গে ] 


গমাজগৃহে এইবার সম্ধ্যাকালীন উপাসনা হইল। রাত প্রায় সাড়ে 
আটটা! সন্ধ্যার চার-পাঁচ দণ্ডের পর রাত্রি জ্যোৎসনাময়ী হইল। উদ্যানের 
বক্ষরাঁজ লতাপল্পব শরচ্চন্দের faut কিরণে যেন ভাসতে লাগল। এদিকে 
সমাজগৃহে সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, ব্রা্মাভন্তেরা খোল-করতাল লইয়া তাঁহাকে বৌঁড়য়া 
বেড়িয়া াচিতেছেন। সকলেই ভাবে মত্ত, যেন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছেন! হরিনামের রোল উত্তরোত্তর উঠিতেছে। চাঁরাদিকে গ্রামবাসীরা 
হারনাম শুনিতেছেন, আর মনে মনে উদ্যানস্বামী se বেণীমাধবকে কতই 
ধন্যবাদ 'দতেছেন! 
৷ কীর্তনাল্তে শ্রীরামকৃষ্ণ Sis হইয়া জগন্মাতাকে প্রণাম কাঁরতেছেন। 
প্রণাম কাঁরতে কাঁরতে বাঁলতেছেন, “ভাগবত-ভন্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, 
ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী তন্তের চরণে, নিরাকারবাদা ভক্তের চরণে প্রণাম; 
আগেকার বরঙ্গজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে 
প্রণাম ৷” . 

বেণীমাধব নানাবধ উপাদেয় খাদ্য আয়োজন করিরাঁছলেন ও সমবেত 
সকল ভন্তকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। শ্রীরামকৃ্ণও SHIT বাঁসয়া 
আনন্দ কাঁরতে কাঁরতে প্রসাদ গ্রহণ কারলেন। 


চতুর্থ খণ্ড 


প্রীত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামণ ও অন্যান্য জরা তন্তের প্রত 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


ন জায়তে face বা কদাচন্নায়ং ভূত্বা ভাঁবতা বা ন ভূরঃ। 

অজো TASH শাশ্বতোহয়ং MALT ন হন্যতে হন্যমানে শরারে॥ 
[গীতা ২, ২০ 

মত্ত AAA শরীর ত্যাগ কি আত্মহত্যা? 

দক্ষিণের কালীবাঁড়তে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভগবান শ্রীরামকৃফবে 
দর্শন কাঁরতে আনিয়াছেন। সঙ্গে তিন-চারাঁট ব্রাহ্ম Se! অগ্রহায়ণ, শুরু! 
চতুর্থ fete: বৃহস্পাঁতবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮২ খন্টাব্দ । 
পরমহংসদেবের পরম we শ্রীযুক্ত বলরামের সাঁহত ইহারা নৌকা কাঁরয়া 
কলিকাতা হইতে আঁগয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহকালে সবে মান একট; 'বিগ্রাম 
করিতেছেন। রাঁববারেই বেশঈ লোক সমাগম হয়। যে সকল ভন্তেরা একান্তে 

তাঁহার সাঁহত কথোপকথন কাঁরিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন। 
পরমহংসদেব ভন্তপোষের উপর উপাবিণ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও 
অন্যান্য ভন্তেরা, পাশ্চিমাস্য হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাদুরের উপর, 
কেহ RG মেঝের উপর বসিয়া আছেন। ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া 
ভাগনরথী দেখা যাইভেছিল। শাীভকালের Pea স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথা। 
জ্বারের পরই পশ্চিমের অর্ধম“ভলাকার বারান্দা, তৎপরেই প:ষ্পোদ্যান, তার- 
পর পোস্তা। পোস্ভার পাঁশ্চম গায়ে পৃণ্যসাঁজলা কলন্ষহাঁরণী গঙ্গা, যেন 

ঈশ্বর মান্দরের পাদমূল আনন্দে ধৌভ কাঁরতে কাঁরতে যাইতৌছলেন। 
শভকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়! বিজয় শুলবেদনায় দারুণ 
যন্মণা পান; তাই সঙ্গে Pater কাঁরয়া Gay আনিয়াছেন_ওষধ সেবনের সময় 
হইলে খাইবেন। বিজয় এখন সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের একজন বেতনভোগী 
আচার্। - সমাজের বেদীর উপর বাঁসয়া তাহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে 
এখন সমাজের সাঁহত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম স্বীকার করিয়া- 
ছেন, কি করেন স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কার্য কাঁরতে পারেন না। বিজয় 
আঁত পাত্র বংশে-_অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত 
গোস্বামণ জ্ঞানী facta পরত্রন্মের চিন্তা কারতেন আবার ভীন্তর 
পরাকান্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন!! "তিনি ভগবান চৈতনদেবের একজন প্রধান 
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পার্যদ--হাঁরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য কাঁরতেন--এত আত্মহারা হইতেন 
যে, নৃত্য কাঁরতে tins পাঁরধানবস্ত্র থাঁসয়া ঘাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে 
'আঁসয়াছেন-_নিরাকার' পরব্রন্দের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভন্ত ALT 
গ্রীঅদ্বৈতের শ্োণত ধমনী মধ্যে প্রবাহত হইতেছিল, শরীর মধ্যস্থত ata 
প্রেমের বীজ এখন গ্রকাশোল্মুখকেবল কাল প্রতীক্ষা কারতেছে। তাই 
তান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবদৃর্লভ ছরিপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা, অবস্থা 
" দেখিয়া ae হইয়াছেন। মন্্মুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধাঁরয়া সাপুড়ের কাছে 
বাসয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখানঃসৃত ভাগবত “piace “piace 
ioe হইয়া তাঁহার নিকটে বাঁসয়া থাকেন। আবার যখন তান হাঁরপ্রেষে 
হালকের ন্যায় নৃত্য কাঁরতে থাকেন, Tete তাঁহার সঙ্গে নৃত্য কাঁরতে থাকেন। 

বিফযুর এ'ড়েদয়ে বাড়ি, তিনি গলায় ক্ষুর দিয়া খরার ত্যাগ করিয়াছেন! 
আজ প্রথমে তাঁহারই কথা হুইতেছে। 

fares (বিজয়, মাষ্টার ও ভন্তদের প্রাতি)_-দেখ, এই ছেলেটি শরার ত্যাগ 
করেছে শুনলুম, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আসতো, স্কুলে পড়তো, 
কিন্তু বলতো- সংসার ভাল লাগে না। পাঁশ্ডমে গয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে 
ফিছযাঁদন ছিল_সেখানে নর্জনে মাঠে, বনে, পাহাড়ে সর্বদা বসে ধ্যান ক'রতো ! 
ঘলোছিল যে, কত fe ঈশবরীয় রুপ দর্শন কাঁর। 

“বোধ হর_শেষ জল্ম। পূর্বজন্মে অনেক ফাজ করা ছিল। একটু বাকী 
ছিল, সেইটুকু ala এবার হ'য়ে গেল। 

“CLG AS দানতে ছয়। শুনেছি একজন শব সাধন ক’'রাছল, 
19 বনে ভগবতণর আরাধনা ক'রছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা 
দেখতে লাগলো; শেষে তাকে বাবে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে 
নিকটে একটা গাছের উপর উঠোঁছল। সে, শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ 
তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের উপর ব'সে গেল। একট; জপ 
PAS VAS মা সাক্ষাৎকার ছ'লেন ও বললেন-_-আঁম তোমার উপর প্রসন্ন 
ছয়োছ, তুমি বর নাও। মার পাদপদ্সে প্রণত হ'য়ে সে বললে- সা, একটা কথা 
িন্ঞাসা কার, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্‌ হয়েছি! সে Als এত খেটে, এত 
'লারোজন ক'রে, এতাঁদন ধ'রে তোমার সাধনা করাছল, তাকে তোমার দয়া হল 
গা! আর আমি কিছু জানি না, শুন না, Sanat, সাধনহান, জ্ঞানহখন, 
ভন্তিহণীন, আমার উপর এত কৃপা হ'ল! ভগবত? EPG হাসূতে বললেন, 
বাছা! তোমার জরল্মাল্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জম্ম আমার তপস্যা! 
ধরেছিল, সেই ANA তোমার এরুপ জোটপাট হয়েছে, তাই জামার দর্শন 
গেলে। এখন বল কি বর চাও? 

একজন SE বাললেন, আত্মহত্যা করেছে ন্বনে oA THI 


[বিজয় থোদ্বাদী ও অন্যান্য meserd ate উসদেন yy 


গ্রীৱামকৃষ্ণ-আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে, 
আর এই সংসার FAT ভোগ করতে হবে। 

“তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হ'য়ে কেউ শরার ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা 
বলে না। সে শরার ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর 
ত্যাগ করে। খন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির 
ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেত্গে ফেলতেও পাতর। 

“অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একাঁটি ছোকরা আসতো, উমের FIG 
বছর হবে। গোপাল সেন। যখন এখানে আসতো তখন এত ভাব হ'তো যে 
হৃদয়কে ধরতে হ'তো--পাছে গড়ে গয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়! সে ছোকব্রা 
একাঁদন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে--আর আম আসতে পারবো না 
তবে আমি চললমম। কিছুদিন পরে শুনলুম যে, সে শরার ত্যাগ করেছে।ছ 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
আনিত্যমসৃখং লোকাঁমমং প্রাপ্য SRT ঘাম্‌। 

[ গাঁতাঁ-৯, ৩৩ 
eta চার থাব--বদ্ধজাবের জাক্ষণ কাঁমন-কাণ্যন 
প্রীরামকৃফ_জাীব চার থাক ব’লেছে--বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য । সংসার যেন 
জালের স্বরূপ, জাব যেন মাছ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তাঁন জেলে। 
জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাহ জাল ছিড়ে পালাবার অর্থাৎ 
মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের AGW, জীব বলা যায়। ষারা পালাবার চেষ্টা 
SUS, তাদের সকলেই পালাতে পারে, না। দুচারটা মাছ ধপাঙ্‌ শব্দ ক'রে 
পালায়; তখন লোকেরা বলে, ‘A মাছটা বড়, পালিয়ে গেল এই OTA 
লোক TE জীব। কতকগ্যাল মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান ষে, কখনও জালে 
পড়ে না। নারদাদি নিত্যজ্ঞীৰ কখনও সংসার জালে পড়ে না। Fey আঁধকাংশ 
গাছ জালে পড়ে; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে প'ড়েছে WAS হবে। তারা 
জালে গড়েই জালশৃদ্খ চৌ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর 
পুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও গাঁকে গিয়ে 
পড়ে। এরাই VARIA! জালে এরা রয়েছে, fry মনে করে হেথায় বেশ 
আছি। wate, সংসারে-অর্থাৎ কাসিনী-কাণ্ণনে_আসন্ত হয়ে আছে। 
কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হ'য়ে রয়েছে; কিন্তু মনে করে বেশ আছি! যারা 
মুমুক্ষ বা মুক্ত, সংসার তাদের MSTA বোধ হয়; ভাল লাগে না। তাই 
কেউ কেউ জ্ঞান লাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরণ ত্যাগ করে। কিন্তু সে 

Hey শরার ত্যাগ অনেক দুরের কথা। 
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“THEA জশবের_কোন মতে হুশ আর হয় লা। এত দঃ, 
এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় ATI 

“উট কাঁটা ঘাস বড় ভালোবাসে । কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দর দর্‌ 
ক'রে পড়ে; তবুও সেই কটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত 
শোক-তাপ পায়, A, কিছুদিনের পর যেমন তেমান। স্ত্রী মরে গেল, কি 
অসত হলো, SG আবার বিয়ে করবে। ছেলে মরে গেল কত শোক পেজে, 
[কছনাঁদন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়োছল, 
আবার কিছ্বাদন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এ রকম লোক মেয়ের 
বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তদের মেয়ে ছেলেও হয়। 
মোকদ্দমা ক'রে সর্বস্বাল্ত হয়, আবার মোকম্দমা করে! যা ছেলে হ'য়েছে 
তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে AAT] পারে না, 
আবার বছরে বছরে ছেলে হয়! 

“আবার কখনও কখনও যেন সাপে QL গেলা হয়। গিলতেও পারে না, 
আবার উগরাতেও পারে না! বদ্ধজাব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই 
গার নাই; আমড়ার কেবল আঁট আর চামড়া। তব: ছাড়তে পারে না। তবুও 
ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না। 

“কেশব সেনের একজন আত্মীয়, পণ্ডাশ বছর বয়স, দোখ তাস্‌ খেলছে। 
যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই! 

“বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সারিয়ে 
ডাল জায়গায় রাখা যায়, তাহ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা 
বিজ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। এতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে 
ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহ'লে মরে যাবে।” (সকলে চ্তব্ধ)। 


gots পাঁরচ্ছেদ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো AIA গ্রহং চলমূ। 
অড্যাসেন তু কৌল্তেয় বৈরাগ্যেন চ গহ্যতে ॥ 
[গীঁতা-৬. ৩৫ 
site বৈরাগ্য ও বদ্ধজশীৰ 


1বজয়__যদ্ধজণবের মনের কি অবস্থা হ'লে TIS হ'তে পারে? 

প্রীরামকৃ্_ ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে, এই কািনী-কাণ্চনে 
আসান্ত থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তাঁর বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, 
ঈশবরের নাম করা যাক, এ সব মন্দ বৈরাগ্য। যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ 
ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য WET! যার 
sia বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকয়া দেখে; 
তার মনে হয়, বাঁঝ ডুবে গেল্‌ম। আত্মীয়দের কাল সাপ দেখে, তাদের কাছ 
থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়ির বন্দোবস্ত কার, তারপর 
ঈশ্বর চিন্তা VAST, এ কথা ভাবেই না! ভিতরে খুব রোক। টু 

“তাঁর বৈরাগ্য কাকে বলে, একটি গঞ্প শোন। এক দেশে অনাবৃষ্টি 
হুয়েছে। চাষীরা সব থানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব 
রোক আছে; সে একাঁদন প্রাতজ্ঞা ক'রলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার ACH 
আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খংড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার 
বেলা হ'লো। গৃহিণণ মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বলল-“বাবা। 
বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে, ফেল।' সে বললে, ‘তুই যা আমার এখন কাজ 
আছে।" বেলা দুই প্রহর একটা হ’লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান 
করার নামাঁট নাই। তার AT তখন মাঠে এসে বললে, ‘এখনও নাও নাই কেন? 
ভাত জড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাঁড়! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে- 
দেয়েই ক'রবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে ক'রে তাড়া করলে; আর 
বললে, ‘তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষ-বাস কিছুই হ'লো না, 
এবার ছেলে-পৃলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাব! আম প্রতিজ্ঞা 
করেছি, মাঠে আজ জল আনবো তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' দ্র 
গাঁতক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঞ্গা পরিশ্রম করে 
সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ কারে দলে। তখন একবারে বসে 
দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আস্‌ছে। তার মন তখন 
শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাঁড় গয়ে স্রাকে ডেকে বললে, নে এখন 
তেল দে আর একট; তামাক সাজ ॥' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সংখে 
ভোঁস cota ক'রে নিদ্রা যেতে লাগলো | এই রোক্‌ Sia বৈরাগ্যের উপমা। 


চীল্রীরনকৃফকথানৃত---১ ভাগ (১৮৮২, ১৪ই 


"আর একজন TM সেও মাঠে জল আনা ছল। তার WT যখন গেজ আর 
TUS, ‘অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাঁড়তে কাজ নাই; তখন সে 
বেশী উচ্চবাচ্য না ক'রে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বল্‌লে-তুই যখন বলছিস 
তো চল! (সকলের হাস্য)। সে চাযার আর মাঠে জল আনা হলো না। এটি 
মন্দ বৈরাগ্যের উপমা | 

“খুব রোক্‌ না হ'লে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের 
ইম্বরলাভ হুয় না।* 


চতুর্থ পারচ্ছেঘ 
ALA TTA OR 
সমুদ্রযাপঃ প্রাবশন্তি যদ্বং। 
OR কামা যং প্রাবিশল্তি সর্বে 
স শান্তিমাপ্নোত ন কামকামণ ॥ 
{ Wee ৭০ 
ক্কাঁর্ননা-কাণ্ডন জন্য দাসত্ব 

শ্রীরামক্ণ (বিজয়ের প্রাত)_আগে অত আস্তে; এখন আস না কেন? 

বিজয়_এখানে আস্বার খুব ইচ্ছা; কিন্তু আমি স্বাধীন নই। apa 
গমাজের কাজ স্বাঁকার করেছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রাতি)_কামিনী-কাণ্চনে জীবকে বন্ধ করে। জশীবের 
গ্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাণ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব। 
PRATT চ'লে WT! তোমার মনের মত কাজ ক'রতে পার AT! 

“জয়পুরে গোবিন্জীর পৃজার'রা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন 
খুব তেজস্বী fet! রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। 
Tale ‘রাজাকে আসতে বল।" তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে 
দিয়ে দলেন। তখন রাজার সঞ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাকৃতে 
ছ’লো না। নিজে. নিজেই গিয়ে উপাঁস্থত। “মহারাজ আশখর্বাদ করতে এসোঁছ, 
এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর 
PLS হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ-_হাতেখাঁড়, এই সব। 

পবারশো ন্যাড়া আর তেরশো লেড় তার সাক্ষী উদম সাড়ী--এ গল্প তো 
জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বারভদ্রের তেরশো ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তারা 
ঘখন সিদ্ধ হ'য়ে গেল, তখন বাঁরভদ্রের ভয় হ'লো। Fela ভাবতে লাগলেন, 
'এরা Fare হলো, লোককে যা বল্‌বে তাই ফলবে; যে দিক 'দিয়ে যাবে, সেই 
[দিকেই ভর; কেন না, লোক না জেনে যাঁদ অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে । 


teers গোস্যায ও warn প্রাস্মভত্তদের ats উপমোদ aa 


এই ভেবে tea তাদের বললেন_তোমরা গঙ্গার গিয়ে সন্ধ্যা-আহক 
ক'রে এস। ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান VAS করতে সমাধি হলো! কখন 
জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুশ নাই। আবার ভাটা পড়েছে SH 
ধ্যান ভাঙ্গে না! তেরোশোর মধ্যে একশো বুঝোছল--বারভদ্র {ক বল্‌বেন। 
গুরুর বাক্য লঙ্ঘন FAS নাই, তাই তারা সরে পড়লো, আর বাঁরভদ্রের সঙ্গে 
দেখা করলে না। বাক" বারশো দেখা ক'রলে। বারভদ্র বললেন, ‘এই তেরোশো 
AGT তোমাদের সেবা ক'রবে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বললে, TA 
'আজ্ঞা, কিন্তু আমাদের মধ্যে একশোজন কোথায় চলে গেছে।' এঁ বারশোর 
এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী ACT থাকৃতে লাগলো। তখন আর সে তেজ নাই, 
'সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানূষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রইল না; কেন 
না, সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়। (বিজয়ের প্রাত) তোমরা নিজে 
{নিজে তো দেখছো, পরের কর্ম স্বীকার ক'রে কি হয়ে রয়েছো। আর দেখ, 
অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, মানবের চাকরাঁ স্বাঁকার করে 
‘তাদের বুট জুতার গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল 'কামনী'। Fecal 
ফরে নদের হাট বাঁসয়ে আর হাট তোলবার বো নাই। তাই এত জপমানবোষ, 
অত দাসত্বের ষন্মপা। 


[ ঈশ্বর লাভের পর কাঁিনগীকে গাতৃভাবে পুজা | 


ধ্যাদ একবার এইরূপ তীর বৈরাগ্য হায়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তা হালে আর 
মেয়েমানুষে আসন্তি থাকে AT! ঘরে থাকলেও, GIN Bie থাকে 
না, তাদের ভয় থাকে না। যাঁদ একটা OAS পাথর খুব বড় হয়, আর একটা 
সামান্য হয়, তাহ'লে লোহাকে কোন্টা টেনে লবে? বড়টাই টেনে লবে। 
ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর! ক্ষামিন? 
fe করবে? 
একজন ভন্ত_মহাশয়। ATA ক ঘ্‌ণা করবো? 
fafa ঈশ্বর লাভ করেছেন, তান কামনীকে আর অন্য চক্ষে 
দেখেন না যে ভয় হবে। তান ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা বায়ার অংশ আর 
মা বলে তাই সকলকে পুজা করেন! (বজয়ের প্রাত)-স্থাঁম মাকে মাঝে 


আস্‌বে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। 


MR পাঁরিচ্ছেদ 
ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হ’লে তবে ঠিক আচার্য 
ORTH কাজ করতে হয়, তাই সদা-সর্বদা BPS পাঁর না; 
শাবধা হ'লে আসবো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রত) দেখ, আচার্ষের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকাঁশক্ষা দেওয়া যায় না। 

“বাদ আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনূবে না। সে উপদেশের 
কোন শান্ত নাই। আগে সাধন ক'রে, বা যে কোনরুপে হোক ঈশ্বরকে লাভ 
PHS হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার. দিতে হয়। ও-দেশে একট পুকুর 
গাছে, নাম হালদার APA! তার পাড়ে রোজ লোক বাহ্যে কারে রাখতো । 
সকালে যারা ঘাটে আসতো তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল 
FAC! গালাগালে কোন কাজ হ'তো না-আবার তার পরদিন পাড়েতেই 
TI! শেষে কোদ্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ Sites দিলে যে, 'এখানে 
কেউ ওরুপ কাজ ক'রতে পার্বে না। যদ করে, শাস্তি হবে। এই নোটিশের 
পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে কর্ত না। 

“তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য হওয়া বায় ও লেকচার 
দেওয়া বায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শান্ত পায়। তখন এই 
কঠিন আচার্ষের কর্ম করতে পারে। 

“এক বড় জমিদারের সঙ্গে একজন লামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা 
করেছিল! তখন লোকে বুঝোছল যে, এ প্রজার পেছনে একজন বলবান লোক. 
আাছে। হয়তো আর একজন বড় জামদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে! 
মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্ষের এমন কঠিন 
কাজ করতে পারে AT” 

বিজয়_মহাশয়! ব্রাহ্ষসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে Te লোকের 
TM হয় না? 


[ অচ্চিদানন্দই gail তিনিই দেন ] 

প্লীরামকৃফ-মানষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে Oe করে। 
ধার এই ভুবনমোহন! মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। 
লক্ষিদানন্দগ্র; বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর 
আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের “ews শাল্তমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য 
জীবের ভব্বম্থন মোচন করে। 

“আমি একদিন পণ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে 
CT ষে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে । 


বিজয় গোস্ৰামী ও অন্যান্য ভ্রাচ্ছডন্তদের প্রীত উপদেশ 


অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাটা খুব ডাক্‌ছে। 
একবার SIs মেরে দেখলুম কি হ'য়েছে। দোখ একটা ঢোঁড়ায় ব্যাউটাকে 
ধারেছে__ছাড়তেও পাচ্ছে না-গলতেও পাচ্ছে না_ব্যাউটার যন্ত্রণা ঘড়ছে না। 
তখন ভাবলাম, ওরে! যাঁদ জাতসাপ ধ'রতো, তিন ডাকের পর ALOT চুপ 
হয়ে যেতো | এ একটা ঢোঁড়ায় ধারেছে ক না, তাই সাপটারও TAT ব্যাউটারও 
বন্তুণা! 

ধ্যাঁদ ANG, হয়, তাহলে জাবের অহঙ্কার তন ডাকে TO! 
গর; কাঁচা হ’লে Gas wan, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহঙ্কার আর 
ঘুচে না, সংসার THT আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মন 
হয় লা।” 


ঘ্ঠ পারচ্ছেদ 

SBMA কর্তাহামাত WS! [ গাঁতা-৩,২৭ 

পায়া বা অহং-আবরণ গেলেই GS বা ঈশবরলাভ 
বিজন _মহাশয়! কেন আমরা এরুপ বন্ধ হয়ে আছ? কেন ঈশ্বরকে দেখতে 
পাই না। 

শ্রীরামকৃফ-জীবের অহত্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে 

রেখেছে । ‘জামি মলে ঘ্যাঁচবে জঞ্জাল !' aia ঈশ্বরের কৃপায় ‘আমি BRST 
এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যান্ত তো জীবন্ম্ত TH গেল। তার 
আর ভয় নাই। 


“আড়াই হাত দরে শ্রীরামচন্দু, যান সাক্ষাৎ ঈশ্বর ; মধ্যে সাঁভারাঁপণাঁ 


জীব তো সাচ্চদানন্দ দ্বরূপ। fare এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের 
সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরুপ ভুলে গেছে 

“এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের OTA বদলে ঘায়। যে কালাগেড়ে 
eros পারে আছে, অমান দেখবে, তার নধর টস্পার ভান এসে জোটে ; আর 
তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছাঁড় (stick) এই সব এসোঁজোটে। রোগা 


80° Gaaarresas—sa ভাগ { ১৮৮২, 98% ডিসেম্বর 


লোকও যাঁদ বুট জুতা পরে সে অমাঁন শিস দিতে আরম্ভ করে, fri উঠবার্‌ 
সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যাঁদ কলম থাকে, 
এমনি কলমের গুণ যে, সে অমান একটা কাগন্দর-টাগজ পেলেই তার উপর 
SPL ফ্যাস্‌ ক'রে টান দিতে থাকবে। 

“টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হ’লেই TET আর এক TEN 
হ'য়ে যায়, সে মানুষ থাকে লা। 

“এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করতো । সে বাঁহরে বেশ বনয়ী 
fea কিছুদিন পরে আমরা কোল্নগরে গেছলুম! হৃদে সঙ্গে feet! নৌকা 
থেকে যাই নামৃছি, দোখ সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, 
হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, “ক ঠাকুর! বাঁল-আছ কেমন? 
তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বলল, ‘ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা 
হয়েছে, তাই এই রকম কথা । হদে হাসতে লাগলো । 

“একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা 
হাতা সেই গর্ত ভাঁগয়ে গাঁছল। তখন ব্যাটা বোরয়ে এসে খুব রাগ কারে 
TOUS লা দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় 
ভাঙ্গয়ে যাস্‌! টাকার এত অহ্কার। . 

[সপ্তভম__-অহত্কার কখন যায়--্রক্মজ্জানের অবল্থা ] 

“জ্ঞানলাভ হ'লে অহঙ্কার যেতে পারে। জ্ঞানলাভ হু'লে সমাধস্থ হয়। 
পমাধিস্থ হ'লে তবে অহং বার। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন। 

“বেদে আছে যে, সপ্তমভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়। সমাধি 
হ’লেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম 
for ভূমিতে। লিঙ্গ, গৃহ, নাভি-সেই তিন ভূমি, তখন মনের erty 
কেবল সংসারে-কামনী-কাণ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরণয় 
জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সে ব্যাস্ত জ্যোতঃ দর্শন ক'রে বলে ‘ater ‘ater 
তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরণয় কথা 
FIRS ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। কপালে_ভ্রমধ্ে_মন গেলে তখন সাঁচ্চদানন্দ- 
পপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু 
পারে না। লপ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না; ছই ছুই 
বোধ হয়, কিন্তু ছোয়া যায় না। সপ্তম ভূমিতে মন যখন যায় তখন EN 
গার থাকে না, সমাধি হয়।” 

বিজয়_সেখানে পেশীছবার পর ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়, মানুষ কি দেখে? 

শ্রীরামকৃ্২-সপ্তম ভূমিতে মন পেশীছিলে fe হয় মুখে বলা যায় না। 

“জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফিরে না। জাহাজের থপর 
আর পাওয়া মায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। 


fees গেলাম এ অন্যান; প্াঙ্থভত্তধের প্রতি উপদেশ 


“sora ছবি সমুদ্র মাপৃতে গাঁছল। feng যাই নেমেছে, অমনি গলে 
গেছে! WE কত গভীর কে খপর দিবেক? যে 'দবে, সে মিশে গেছে। 
সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না। 


{ অহুং কিন্তু যাহ না-বচ্জাৎ আমি--দাস আগি’ | 


“যে ‘আমি'তে সংসার করে, TAS আসন্ত করে, সেই ‘আমি' 
খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই আম মাঝখানে আছে বলে। 
জলের উপর যাঁদ একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে দুটো ভাগ দেখায়। 
PPC: এক জল ; লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে! 

“অহং-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে। 

“বজ্জাৎ ‘আমি’ কে? যে ‘আমি’ বলে-_আমায়' জানে না? আমার এত 
ঢাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যাঁদ চোরে দশ টাকা চার কারে 
থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব মারে; তাতেও ছাড়ে না, 
পাহারাওয়ালা ডেকে পলে দেয় ও ম্যাদ খাটায়, 'বজ্জাৎ আমি’ বলে, জানে 
না--আমার দশ টাকা নিয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা!” - 

বিজয়_যাঁদ অহং না গেলে সংসারে আসন্তি যাবে না, সমাধি হবে না, 
তাহ'লে THA পথ অবলম্বন করাই ভাল, যাতে সমাধি হয়। আর ভান্ত- 
যোগে যদ অহং থাকে তবে জ্ঞানযোগই ভাল | 

শ্রীরামকৃষ্ণ দুই একটি লোকের সমাধি হ'য়ে ‘অহং’ যায় বটে, কিন্তু প্রায় 
ধায় না! হাজার বিচার কর, ‘অহং’ ফিরে ঘরে এসে উপস্থিত। আজ 
গর্ব গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফে'ক্‌ড়াী 'বেরিয়েছে। 
একান্ত যদি ‘আমি’ ধাবে লা, তবে থাক্‌ শালা ‘দাস আমি’ হয়ে। ‘হে ঈশ্বর! 
gin প্রভু আম দাস' এইভাবে থাকো। ‘আমি দাস’, ‘আম SF এরূপ 
নামতে দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অন্বল হয়, কিন্তু মিছা 'মান্টর মধ্যে নয়। 

“জ্ঞানযোগ ভারী কঠিন। দেহাত্মবনদ্ধ না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে 
অনগতপ্রাণ- ATTY, অহংব্যার্থ যায় না! তাই কাঁলষুগের পক্ষে STS 
যোগ। ভান্তগথ সহজ পথ। আন্তাঁরক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নাম গুণগান কর, 
প্রার্থনা কর ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই। 

“যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন 
দূই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না! ‘দাস জার কি 'ভস্তের 
confer কি শালকের wile এরা মেন ‘জমির রেখা মান? 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 
ক্লেশোহধকতরস্তেষামব্যন্তাসন্তচেতসাম্‌। 
অব্যন্তা হি গাঁতদিখং দেহবাদ্ভরবাপ্যতে ॥ 
[ গীতা-১২, ও 
ভান্তঘোগ Ta ArT বড় কিন__ 
"দাস আমি" “ন্তের আঁম'-বালকের আমি’ 


বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীত) মহাশয়! আপাঁন 'বজ্জাৎ আম’ ত্যাগ করতে 
TCA! দাস আঁম'তে দোষ নাই? 

প্রীরামকৃফ_হাঁ, 'দাস আম অর্থাৎ আম ঈশ্বরের দাস” আম তাঁর ভন্ত, 
এই আঁভমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়! 

বিজয়_আচ্ছা, যার "দাস আমি’ তার কাম-ক্রোধাঁদ কিরূপ? 

শ্রীরাসকৃষ্ণ-তিক ভাব যাঁদ হয়, তা হ'লে কাম-ক্লোধের কেবল আকার মাত 
থাকে। aia ঈশ্বর লাভের পর "দাস আমি’ বা ‘ভক্তের জামি’ থাকে, সে Tie 
কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমাঁণ ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হয়ে 
হায়, তরবারের আকার থাকে faery কারো হিংসা করে না। 

“নারকেল গাছের বেল্লো “EIS ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগ মান 
থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে এখানে নারকেলের 
বেল্লো feat সেই রকম যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তার অহও্কারের দাগমান্র 
থাকে, কাম-ক্লোধের আকার মাত্র থাকে ; বালকের অবস্থা হয়। বালকের যেমন 
সত্ব, রজঃ, তমো গণের মধ্যে কোন গণের আঁট নাই। বালকের কোন জানসের 
উপর টান করতেও যতক্ষণ-_-তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার 
কাপড় তুমি আধ পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রথমে 
খুব আঁট ক'রে বলবে এখন-না আম দেবো না, আমার বাবা কনে 1দয়েছে।' 
বালকের আবার সব্বাই সমান-_ইনিন বড়, Sia ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই 
জাতি বিচার নাই! মা বলে দিয়েছে, ‘ও তোর দাদা হয়’, সে ছুতোর হ’লেও 
একপাতে বসে ভাত খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শৃচি-অশদাঁচ বোধ নাই। 
পায়খানায় গিয়ে হাতে মাটি দেয় না। 

“কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভন্তের আম, 'দাস আম’ নিয়ে থাকে । ‘আমি 
দাস, তুমি প্রভু, ‘আমি ভন্ত, তুমি ভগবান’ এই আঁভমান ভন্তের থাকে। ঈ্বর 
লাভের পরও থাকে, সব ‘আম’ যায় না। আবার এই আঁভমান অভ্যাস করতে 
করতে ঈশ্বর লাভ হয়। এরই নাম ভান্তযোগ। ; 

গ্ভান্তর পথ ধ'রে গেলে TAB হয়। ভগবান সর্বশান্তমান, মনে করলে 
বরহ্মত্যানও দিতে পারেন। ভন্তেরা প্রায় রক্মজ্ঞান চায় না। “আম দাস, তুমি 
ag’, ‘আমি ছেলে, তুমি মা’ এই আঁভমান রাখতে চায় 


বিজয় গোস্বামী ও অন্যান্য ভ্রাহ্মভন্তদের ate উপদেশ ৭৯ 


বিজয়-খাঁরা বেদান্ত বিচার করেন, তাঁরাও তো তাঁকে পান? 

শ্রীরামকৃষ্ণ _হাঁ, বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। 
চার পথ বড় কঠিন। তোমায় ত সপ্তভুমির কথা বলোছ। সপ্তম ভাঁমতে 
আন পেশছিলে সমাধি হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ fren, এই বোধ ঠিক হলে 
এনের লয় হয়, সমাধি হয়। কিন্তু কালতে জীব GAAS প্রাণ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
SRO কেমন করে বোধ হবে? সে বোধ HRN না গেলে হয় না! “আম 
দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিশাত তত্ব নই, আম সুখ-দুঃখের অতীত, 
আমার আবার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু কৈ?৮-এ সব বোধ কাঁলতে হওয়া 
কঠিন। যতই িচার করো, কোন্‌খান থেকে ORT TY এসে দেখা দেয়। 
অশ্বথ গাছ এই কেটে দাও, মনে করলে মূলশন্ধে উঠে গেল, কিন্তু তার পরদিন 
সকালে দেখো, গাছের একটি ফেকড়ী দেখা দিয়েছে! দেহাভিমান যায় না। 
তাই Start কালির পক্ষে ভাল, সহজ । 

«আর চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে ভালবাসি আমার এমন কখন 
ইচ্ছা হয় না, যে বাল ‘আম রক্গ'। আমি বাল ‘gia ভগবান, আম তোমার 
দাস'। গণ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ খেলান ভাল। AGI 
পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হর না। আম তাঁর 
নাম গুণগান ক'রবো, এই আমার সাধ। সেব্য-সেবক ভাব খুব ভাল। আর 
দেখো গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঞ্গা কেউ বলে না। ‘আমিই সেই’, এ আঁভমান 
ভাল নয়। দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়; 
এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন BA! পরকে ঠকায় আবার নিজেকে ঠকায়, 
নিজের অবস্থা বুঝতে পারে AT! 


[ দ্বিধা ভান্ত-টত্তম আধিকারী_ঈশ্বর দর্শনের উপায় ] 


fang ভান্ত অমনি ক'রলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমৃভন্তি না 
হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না। প্রেমাভান্তর আর একাটি নাম রাগভীন্ত। প্রেম, 
অনুরাগ, না হ'লে ভগবান লাভ হয় না! ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে 


তাঁকে লাভ করা যায় না। 

«আর এক রকম Sis আছে। তার নাম বৈধী ভান্ত। এত জপ করতে 
হবে, উপোস করতে হবে, CU: যেতে হবে ; এত উপচারে পুজা FOS হবে, 
এতোগ্‌লি বালদান দিতে হবে-এ সব বৈধা ভ্ত। এ সব অনেক FACS 
করতে ক্রমে রাগভান্ত আসে। {কন্তু রাগভাঁন্ত যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বর 
লাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাসা চাই। FATAL একেবারে চলে যাবে, 
আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে। 

eg কারু কারু WISTS আপনা-আপান হয়। দ্বতঃসিদ্ধ। ছেলে" 


Gi Sarees 3 GT 0৯৮৮২, ১৪ই fore 


বেলা থেকেই আছে। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। যেমন প্রহনাদ। 
পবাঁধবাদীর" STEAM, হাওয়া পাবে বলে পাখা করা। হাওরার জন্য পাখার 
দরকার হয়। ঈশ্বরের উপর ভালবাস! আসবে বলে জপ, তপ, উপবাস। 
" দকন্ডু যাঁদ দৃক্ষিণে হাওয়া আপনি বর, পাখাখানা লোকে ফেলে দেয়। ঈশ্বরের 
উপর অনুরাগ, প্রেম, আপান এলে, জপাঁদ কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। ছাঁরপ্রেসে 
মাতোয়ারা হ'লে বৈধীকর্ম কে করবে? : 

“যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায় ততক্ষণ ভান্ত কাঁচাভান্ত। তাঁর 
উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভন্তির নাম পাকাভীন্ত। 

“যার কাঁচা ভান্ত, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ, ধারণা করতে পারে না। 
পাকা-ভান্ত হ'লে ধারণা করতে পারে। ফটোগ্রাফের কাচে যাঁদ কাল 
(Silver Nitrate) মাখানো থাকে, তা হ'লে য৷ ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। fang 
শুধু কাচের উপর হাজার ছাঁব গড়;ক একটাও থাকে না_একট সারে গেলেই, 
যেমন কাচ তেমনি কাচ। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না থাকলে উপদেশ ধারণা 
ছয় are" 

1বজয়--গহাশর, ঈশ্বরকে লাভ করতে খেলে, তাঁকে দর্শন করতে গেলে, 
ভাঁন্ত হ'লেই হয়। 

প্রীরামকৃফ-_হাঁ, ভান্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় ; কিন্তু পাকা ভাঁন্ত প্রেমাভ্তি, 
জ্াগভান্ত চাই । সেই Ste এলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের 
ara উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর দ্বামীর উপর ভালবাসা। 

“এ ভালবাসা, এ রাগভান্ত এলে ae, আত্মীর-কুটম্বের উপর সে 
গ্লায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একট কর্মভূঁমি 
মাত বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাঁড় কিন্তু কলকাতা কর্মভুম ; কলকাতায় 
বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসান্ত 
»িবষয়বুৃদ্ধি_একেবারে যাবে। 

পৃবধয়বৃদ্ধির লেশমান্র থাকলে তাঁকে দর্শন হর না। দেশলাইয়ের কাঠি 
ia ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোন রকমেই SATA না-কেবল একরাশ কা 
লোকসান হয়। বিষয়াসন্ত মন ভিজে দেশলাই। 

'ল্লীমতী (রাধিকা) বখন বললেন, কৃফময় দেখাঁছ, সখারা বললে, কৈ আমরা 
তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বোক্‌চো? শ্রীমতী বললেন, 
লখি! GAOT চক্ষে মাথো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের ate) 
তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে-- 

প্রভু বিনে অনুরাগ, কারে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা! 

“এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভান্তি, এই ভালবাসা ঘাঁদ একবার হয়. 
ত! হ'লে লাকার-নয়াকার দুই নাক্ষাৎকার হয়।” 


দাঁক্ষণেশ্নর-গাঁন্মরে-_িন্রয় cree) angie ভড্বস্ছে ৬৯ 


[ঈশ্বর দর্শন-_তাঁর কৃপা না হজে হয় সা] 

বিজয়_-ঈশ্বর দর্শন কেমন ক'রে হয়? : 

শ্রীরামকৃফ_চিত্তশ্দাদ্খ না হ'লে হয় না। কাঁমনী-কাণ্যনে মন মলিন 
ছুয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছংচ কাদ। দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর 
চুম্বক টানে না। মাঁট কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা 
তেমান চোখের জলে ধুয়ে ফেলা A! 'হে ঈশ্বর, আর অমন করবো AT 
বনে যাঁদ কেউ অনুতাপে কাঁদে, তা'হলে মর়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশবররুপ' 
FAS পাথর মনরূপ ছ'চকে টেনে লন। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। 

“াকন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছ; হয় না। তাঁর কৃপা 
না হ'লে তাঁর দর্শন হয় না। কৃপা ক সহজে হয়? অহত্কার একেবারে ত্যাগ 
করতে হবে। ‘আম FST এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভাঁড়ারে 
একজন আছে, তখন বাড়ির কর্ত্তাকে যদি কেউ বলে, মহাশয়, আপনি এসে 
জিনিস বার করে দিন। তখন কন্তটি বলে, ভাঁড়াড়ে একজন রয়েছে, আমি 
আর গিয়ে কি ক'রব! যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর 
সহজে আসেন না। 

“কৃপা হ’লেই দর্শন হয়। তান জ্ঞানমুর্ষ ৷ তাঁর একটি করণে এই জগতে 
জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারাছ, আর জগতে 
কত রকম বিদ্যা উপার্জন sate তাঁর আলো যাঁদ একবার তান জে তাঁর 
মুখের উপর ধরেন, তা হ'লে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাহে আঁধারে 
লন হাতে ক'রে বেড়ায়; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। FG এ আলোতে 
মে সকলের মুখ দেখতে পায়; আর সকলে পরস্পরের TA দেখতে গায়! 

খযাঁদ কেউ সার্জনকে দেখ্‌তে চায়, তা হলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। 
বলতে হয়; সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর রাও 
তোমাকে একবার দেখি। 

'মবরকে প্রার্থনা ক'রতৈ হয়, ঠাকুর কৃপা ক'রে জ্ঞানের আলো তোমার 
নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন কারি! 

“ঘরে যাঁদ আলো না জলে, সেটি দাঁরদ্রোর চিহ্ন । তাই হৃদয় মধ্যে 
জ্ঞানের আলো জৰালতে হয়। ean il জেলে ঘরে, ব্হ্মাময়ীর মুখ দেখ না।” 

বিজয় সঙ্গে ওষধ আনিয়াছেন। ঠাকুরের সম্মুখে সেবন কাঁরবেন। গুষধ 
জল দিয়া খাইতে হয়। ঠাকুর জল আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর অহেতুক 
onto, বিজয় গাড়ীভাড়া, নৌকাভাড়া দিয়ে আসিতে পারেন না। ঠাকুর 
মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়া দেন, আসতে বলেন। এবার বলরামকে পাঠাইয়া- 
fora | বলরাম ভাড়া দিবেন। বলরামের cent বিজয় আঁসয়াছেন। সন্ধ্যার 
won বিজয়, নবকুমার ও বিজয়ের অন্যন্য সঙ্গীগণ বলরামের নৌকাতে 


৮এ--৬ 


৮২ ীশ্রীরামকৃ্ককঘানৃত--১ম ভাগ Cover, ১৪ই ডিসেম্বর 


আবার উঠিলেন। বলরাম তাহাদিগকে বাগবাজারের ঘাটে পেশছাইয়া দিবেন। 
মান্টারও এ নৌকায় উঠিলেন। 

নৌকা বাগবাজারের অন্নপুণণর ঘাটে আসিয়া পেশছিল। যখন বলরামের 
বাগবাজারের বাঁড়র কাছে তাঁহারা পেীছিলেন, তখন জ্যোৎস্না একটু 
উঠিয়াছে। আজ শনুরুপক্ষের চতুর্থ তিথি, শীতকাল, অল্প শত কাঁরতেছে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ স্মরণ কাঁরতে করিতে ও তাঁহার 
আনন্দমীর্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিজয়, বলরাম, মাষ্টার প্রভাত গৃহে 
প্রত্যাবর্তন কারলেন। 


ABT খণ্ড 


OTH STHA সঙ্গে কথোপকথন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
সমাধি মন্দিরে 


ফাল্গুনের কৃষ্ণাপণ্তমদ foley, বৃহস্পাঁতবার ১৬ই চৈত্র, ইংরাজী ২৯শে মার্চ 
১৮৮৩ খষ্টাব্দ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ fring বিশ্রাম 
কাঁরতেছেন। দক্ষিণেশ্বর কালাবাঁড়তে সেই পূর্বপারচিত ঘর। সন্মুখে 
পশ্চিম দিকে গণ্গা। চৈত্র মাসের গণ্গা। বেলা দুইটার সময় জোয়ার আসিতে 
আরম্ভ হইয়াছে। ভন্তেরা কেহ কেহ আঁসিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মভন্ত ATS 
অমৃত ও মধুরকন্ঠ শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্য, যিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে ভগবত-লীলা- 
গুণগান করিয়া আবালবৃদ্ধের কতবার মন হরণ করিয়াছেন। 

রাখালের অসুখ। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তদের বালতেছেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-এই দেখ, রাখালের অসুখ । সোডা খেলে ক ভাল হয় গা? 
কি হবে WG! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা। 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর অদ্ভূত ভাবে ভাবত হইলেন। ব্যাঁঝ 
দেখিতে লাগলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সম্মুখে রাখালরূপে বালকের দেহ ধারণ 
ক'রে এসেছেন! একদিকে কামনী-কাণ্ন ত্যাগী শদদ্ধাত্মা বালকভন্ত রাখাল-_- 
অপরদিকে ঈশ্বরপ্রেমে অহরহঃ মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমের চন্ষন্র_ 
সহজেই বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে 
দেখিতে লাগলেন ও 'গোবিন্দ' "গোবিন্দ" এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ কাঁরতে 
লাগলেন। শ্রীকৃফকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত এ ব্াঝা সেই 
ভাব! ভন্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কারতেছেন, এমন সময় সব স্থির! 
“গোবিন্দ নাম কাঁরতে কাঁরতে ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে। 
শরীর চিন্রার্পতের ন্যায় স্থির! হীন্দরয়গণ কাজে জবাব দয়া যেন চাঁলয়া 
গিয়াছে! নাঁসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিশ্বাস বাঁহছে, দি না বাঁহছে। শরীরমান্র 
ইহলোকে পড়িয়া আছে! আত্মাপক্ষা ব্যাঝ চিদাকাশে বিচরণ কাঁরতেছে। 
এতক্ষণ যিনি সাক্ষাৎ মায়ের ন্যায় সন্তানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছলেন, তান 
এখন কোথায়? এই অদ্ভুত ভাবান্তরের নাম কি সমাধি? 

এই সময় গেরুয়া কাপড়-পরা অপাঁরাচিত একটি বাঙ্গালী আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। 


1দ্যতীয় পরিচ্ছেদ 


ফমেশচ্্রাণ সংযম্য ঘ আস্তে মনসা স্মরন্‌ ! 
ট্িয়ার্থন্‌ বিশরাত্মা fee: স Goren 

[গীতা--৩, ৬ 
হগর/য়াবসন ও লল্ন্যাদী-আভিনরেও মিথ্যা ভাজ নয় 


পল্লসহ্হসদেবের সমাধি ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগল। ভাবস্থ হুইয়াই কথা৷ 
sewed! আপনা আপাঁন বাঁজতেছেন__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গেরুল্লাদন্টে১আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পর্লেই 
হলো? (SP)! একজন বলেছিল, “চণ্ডী ছেড়ে হল ঢাকগ।১-আ।গে 
চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়! (সকলের হাস্য)। 

“বৈরাগ্য তিন-চার প্রকার। সংসারের জবালায় জলে গেরদয়াবদন পরেছে 
_ সে বৈরাগ্য বেশণ দিন থাকে না। হয় ত কর্ম নাই, গেরুয়া প'রে কাশী চ'লে 
গেল। দতন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, “আমার একাঁটি কর্ম হইয়াছে, 'ক্ছদীদন 
পরে বাঁড় যাইব, তোমরা ভাবত Be A! আবার সব আছে, কৌন অভাব 
নাই, feng কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। 
সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য। 

পঘথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক্‌ ভাল নয়। ভেকের মত ঘাঁদ মনটা 
না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। 
ভার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে Bale, মাকে মাঝে গতনও Cow, আর 
বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়জ্কর! 


[কেশবের aig গমন ও নবব্ন্দাবন দর্ম্মন ] 


«এমন ক, যারা Ae, অভিনয়েও তাদের মিথ্যা কথা ব। কাজ ভাল নয়। 
কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গছলাম। ক একটা আনলে 
gq (Cross) ; আবার জল ছড়াতে লাগলো, বলে শান্তিজল। একজন দোঁখ 
ঘাতাল সেজে মাতলামি করছে!” 

ব্রাহ্মভন্ত--কু_বাব ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণ--ভক্তের পক্ষে GTA সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেক- 
ক্ষণ ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই 
46 হ'য়ে ঘায়। Pronk অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে) 

“আর একাঁদন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখতে গাঁছলাম। arene 
কেশবের কতকগুলো APT এশিয্য জুটে খারাপ করোছল। একজন 
কেশবকে বললে, ‘sia চৈতন্য হচ্ছেন আপাঁন!' কেশব আবার আমার দিকে 


ছাশ্ষণেশ্বর-মাঁন্দক্রে--অস্‌ভ Le প্রভাতি ভন্তসঙ্খে 


চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, ‘তা হলে Bin ক হলেন?' আমি বসলুয়, ‘আমি 
তোমাদের দাসের দাস! রেণুর রেণু"! কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল 


[নরেন্দ্র প্রভৃতি নিত্যসিদ্য--তাদের vis আজন্ম] 


(মৃত ও ট্রেলোকোর প্রীত) “নরেন্দ্র, রাখাল-টাখাল এই সব ছোকরা, 
এরা নিত্যসিদ্ধ, এরা জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ST! অনেকের সাধ্যসাধনা কারে 
একট ভান্তি হয়, এদের কিন্তু আজন্ম ঈশ্বরে ভালবাসা। যেন পাতাল ফোঁড়া 
দশব_বসানো শিব নয়। 

শনত্যাসদ্ঘ একটি থাক আলাদা । সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। এরা কখনও 
সংসারে আসন্ত হয় না। যেমন প্রহাদ। 

“সাধারণ লোক সাধন করে, ঈশ্বরে ভান্তও করে। আবার সংসারেও AG 
হয়, কামিনাী-কাণ্নে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার 
ধবজ্ঠাতেও বসে। (সকলে স্তন্ধ)। 

“নত্যাসদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর বাসে মধ পান করে। 
নিত্যাসন্ধ হার রস পান করে, বিষয় রসের দিকে যায় AT! 

“সাধ্যসাধনা ক'রে যে Sle, এদের সে ভাঁন্ত নয়। এত জপ, এত ধ্যান 
করতে হবে, এইরূপ HHS করতে হবে, এ সব শীবাঁধবাদীর' ভীন্ত। যেমন ধান 
হ'লে মাঠ পার হ'তে গেলে আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন 
সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদা দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। 

“্রাগভন্তি প্রেমাভান্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা, এলে আর কোন 
বাধানয়ম থাকে না। তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল 'দিয়ে 
যেতে হয় না। সোজা এক দক; দিয়ে গেলেই VET! 

“ara এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় লা। তখন মাঠের 
উপর এক বাঁশ জল! সোজা নৌকা চাঁজয়ে দলেই হ'লো। 

“এই রাগভান্ত, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বর লাভ হয় লা।” 


[সমাধিতত্ব-সবিকল্প ও নার্বকজ্গ] 
অমৃত- মহাশয়! আপনার এই সমাধি অবস্থায় কি বোধ হয়? 
শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছো, কুম্ুরে পোকা চিন্তা করে আরশ্লা কুম্ণরে পোকা 
ছয়ে যায়; কি রকম জানো? যেমন হাঁড়র মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়। 
অমৃত-একটুও কি অহং থাকে না? 
» শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, আমার প্রা একটু অহং থাকে। সোনার একট কণা, 
সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একট; কণা থেকে মায়! আর যেমন বড় 
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আগদন আর তার atts Res | বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, fore প্রায় তান একটু 
‘অহং’ রেখে দেন-বিলাসের জন্য! আম তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। 
কখন কখন সে আমিট্যকুও তান প:ছে ফেলেন। এর নাম 'জড় সমাধ_ 
নির্বিকল্প দমাধ। তখন কি অব্থা হয় মুখে বলা যায় না। ন নের পুতুল 
সমুদ্র মাপৃতে গাঁছল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারত'। তখন 
কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর! 


ষষ্ঠ খণ্ড 


দক্ষিণেশ্বর কালসবাউশীতে ভক্তসঙ্গে ব্রহ্মতত্ব ও আদ্যাশান্তর বিষয়ে 
কথোপকথন-_বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের কথা 


প্রথম পারিচ্ছেদ 


জ্ঞানযোগ ও নির্বাগমত-_পাঁণ্ডিত পদ্মলোচন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


আধাঢ়ের FH তৃতীয়া তাঁথ। ইংরাজী ২২শে জুলাই, ১৮৮৩ TTT! 
আজ রবিবার, ভন্তেরা শ্রীগ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আবার আসিয়াছেন। 
অন্য অন্য বারে তাঁহারা প্রায় আসিতে পারেন aT! রবিবারে তাঁহারা অবসর 
পান। অধর, রাখাল, মাস্টার কলকাতা হইতে একখানি গাড়ী করিয়া বেলা 
একটা-দুইটার সময় কালীবাটাতে পেশছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে 
একট; বিশ্রাম কাঁরিয়াছেন। ঘরে মাঁণ মাল্লকাদি আরও কয়েকজন SE বাঁসয়া 
আছেন। 

রাসমাঁণর কালীবাঁড়র বৃহৎ প্রাঙ্গণের পর্বাংশে শ্রীপ্রীরাধাকান্তের মান্দর 
ও শ্রীশ্রীভবতারণীর মান্দর। পাশ্চমাংশে দ্বাদশ শিবমান্দর। সার সারি 
শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের পাশ্চমে 


হইয়া প্রবাহিত হইতোঁছিলেন। বর্ষাকালে খরস্লোতা, যেন সাগরসঙ্গমে পেশীছি- 
বার জন্য কত ব্যস্ত! পথে কেবল একবার মহাপরুষের ধ্যানমন্দির 
স্পর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। 
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Aa মাঁণ মাল্পক পুরাতন ar yi বয়স ফাট-পণ্যয্্রী। তানি 
fect পূর্বে কাশীধাম দর্শন করিতে গিয়াছলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন 
কাঁরতে আঁসয়াছেন ও তাহাকে কাশী পর্যটন Tere বাঁলতেছেন। 

aia মাল্পক--আর একাট সাধুকে দেখলাম। তান বলেন, ইন্দ্রিয় সংযম 
মা হ'লে কিছু হবে না। শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে ক হবে? 

শ্রীরামকৃষ-_এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই। শম, দম, 1তাঁতক্ষা 
চাই। এরা 'নর্বাণের চেস্টা ক'রছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার ক'রে 
aa সত্য, জগৎ মিথ্যা-বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, 
fala বলছেন 1তাঁনও মিথ্যা, তাঁর কথাও a! বড় দূরের কথা । 

“ক রকম জান? যেমন ক্র পোড়ালে কিছু বাক থাকে না। কাঠ 
পোড়ালে তব ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন 
‘আমি’ ‘তুমি’ ‘জগৎ’ এ সবের খবর থাকে না। 

[পণ্ডিত পন্মলোচন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা ] 

“পল্মলোচন SAT জ্ঞানী ছিলেন, fers আম মা, মা, SAGA, তবু আমায় 
খুব ARCS! পন্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা-পাণ্ডত ছিল। কলকাতায় 
এসোছিল, এসে কামারহাটির কাছে একাঁট বাগানে ছিল। আমার পাঁণ্ডত 
দেখবার ইচ্ছা হ'লো। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলূম জানতে, আঁভমান আছে কি 
না? শুনলাম, পণ্ডিতের আভমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হলো। এতো 
জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তব আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা 
ক'য়ে এমন Al কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, ‘Seed সঙ্গ করবো এ 
কামনা ত্যাগ করো, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পাঁতত ক'রবে।' বৈফাব- 
চরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করোছল, আমায় আবার বললে, 
আপনি একটু A! একটা সভায় বিচার হয়োছল--শিব বড়, না, ব্রহ্মা AG! 
শেষে ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা ক'রূলে। পদ্মলোচন এমান 
সরল, সে বললে, ‘আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, THe দেখে TE! 
কামিনী-কাণ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একাঁদন বললে, ‘ওসব ত্যাগ করেছো কেন? 
‘এটা টাকা, এটা মাটি, এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়। আম কি বলবো, 
যল্‌লাম--কে জানে বাপ, আমার টাকাকাঁড় ও সব ভাল লাগে না। 

[বিদ্যাসাগরের দয়া--কিল্তু অন্তরে সোনা চাপা] 

“একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান 'ছিল। ঈশ্বরের রূপ মানূতো লা। 
কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কে Tact? তান আদ্যাশন্তিরূপে দেখা দিলেন। 
পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুশ হ'য়ে রইল.। একট; হশ হবার পর, কা! কা! কা! 
(অর্থাৎ কাল?) এই শব্দ কেবল করতে লাগলো ।” 


ঘক্ষিণেন্বর-আান্দিরে-_ভস্তসচ্গে হচ্জতত্ত প্রভৃতি কথাপ্রসঙ্দে Va 


ভন্ত--মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, কি রকম বোধ হ'লো? 

শ্রীরামকৃ্ণ-__বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিল্তু orate 
মাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যাঁদ সেই সোনার সন্ধান পেতে, এত্ত 
ন্বাহরের কাজ যা কচ্ছে সে সব কম প'ড়ে যেতো; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে 
যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এ কথা FACS পারলে তাঁরই 
ধ্যান চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু fram কর্ম অনেক দিন ক'রূতে 
ফ'রতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর এ দিকে মন বায়; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়। 

“ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। 
দয়া আর মায়া অনেক SHG! দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের 
উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পত্র, ভাই, SAT, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই 


উপর ভালবাসা । দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা ৷” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
“শাশত্য়ব্যাঁতারস্তং সচ্চিদানন্দদ্বরুপঃ ৷! 


ব্রহ্ম ভ্রিগপাতীত- খে বলা ঘায় AT 


মাস্টার--দয়াও কি একটা বন্ধন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সে অনেক দুরের কথা। দয়া AHA থেকে AA! AGA 
পালন রজোগৃণে AT, তমোগৃণে সংহার। fang ব্রহ্ম দত্ুরজস্তমঃ তিন 
গুণের পার। প্রকৃতির পার। 

“যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পেশছিতে পারে aT! চোর যেমন ঠিক 
জায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। সম্বরজস্তমঃ তিন গুপই 
চোর। একটা গল্প বাল শন 

«একটি লোক বনের পথ দিয়ে বাচ্ছিল। এমন সময়ে তাকে [তিনজন 
ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে, 
আর এ লোকটাকে রেখে ক হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। 
তখন আর একজন চোর AH, না হে কেটে কি হবে? একে হাত-পা বেধে 
এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত-পা বেধে এখানে রেখে চোরেরা চলে 
গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে, 'আহা। COTTE 
কি. লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই। তার বন্ধন খুলে 
দিয়ে চোরাট বললে, ‘আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে 
friar অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে, 'এই রাস্তা ধারে যাও, এ 
তোমার AG দেখা যাচ্ছে ' তখন লোকটি চোরকে বললে, মশাই আমার অনেক 
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উপকার করলেন, এখন আপাঁনও আসন, আমার বাঁড় পর্যন্ত যাবেন।' চোর 
বললে, ‘না, আমার ওখানে যাবার যো নাই, পদীলসে টের পাবে।' 

“সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্তরজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত, জীবের 
তত্বুজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ 
সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু AVL, রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্তবগুণের 
আশ্রয় পেলে কাম-ক্লোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। FAIL আবার 
জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। fey Age চোর, Gea দিতে 
পারে না। কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, এ 
দেখ তোমার We এ দেখা যায়! যেখানে GAM সেখান থেকে GALT 
অনেক দুরে। 

‘ga কি, তা মুখে বলা বায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। 
একটা কথা আছে, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফিরে না। : 

“চার বন্ধু ভ্রমণ VAS FACS পাঁচীলে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে 
পেলে। খুব উচু aia ভিতরে কি আছে দেখ্‌বার জন্য সকলে a 
উৎসুক Lal পাঁচীল বেয়ে একজন উঠলো। Sis মেরে যা দেখলে, তাতে 
অবাক হ'য়ে ‘হা হা হা হা’ বলে ভিতরে পড়ে গেল । আর কোন খবর দিল না। 
যেই উঠে সেই ‘হা হা হা হা’ ক'রে পড়ে ষায়। তখন খবর আর কে দেবে? 

[জড়ভরত, দত্তান্েয়, শকদেব_এ+দের ্রহ্মজ্ঞান ] 

“জড়-ভরত, দত্তাৱেয় এ'রা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারেন নাই। 
ব্ৰহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধি হলে আর ‘আম’ থাকে না। তাই রামপ্রসাদ বলেছে, 
“আপনি যদি না গারিস্‌ মন তবে রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' মনের লয় হওয়া 
চাই, আবার 'রামপ্রসাদের লয়’ অর্থাৎ অহংতত্তের লয় হওয়া চাই। তবে সেই 
waar হয়।” 

একজন SIAM, শুকদেবের ক জ্ঞান হয় নাই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেউ কেউ বলে, শুকদেব বরহ্মাসমুদ্রের দর্শন স্পর্শন মান্র 
করেছিলেন, নেমে ডুব দেন নাই। তাই ফিরে এসে অত উপদেশ 'দিয়োছলেন। 
কেউ বলে "তানি amen পর ফিরে এসোঁছলেন--লোকাঁশক্ষার জন্য। 
পরীক্ষংকে ভাগবত বলবেন আরো কত লোকশিক্ষা দিবেন, তাই ঈশ্বর তাঁর 
লব 'আমি'র জয় করেন নাই। বিদ্যার ‘আমি’ এক রেখে দিয়েছিলেন। 

[কেশবকে 'শিক্ষা-দল (সাম্প্রদায়িকতা) ভাল নয় | 


একজন ভন্ত-্রক্গজ্ঞান হ'লে ক দলটল থাকে? 
শ্রীরামকৃষ্"_কেশব সেনের সঞ্চে Tae কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, 
আরও TAA! আমি বললুম, আর বল্‌লে দলটল থাকে না। তখন কেশব 
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বললে, তবে আর থাক, মশাই। (সকলের হাস্য)। OF, কেশবকে TTA, 
'আমি’ ‘আমার’ এটি অজ্ঞান। ‘আম কর্তা, আর আমার এই সব স্ত্রী, পনর, 
বিষয়, মান, সম্ভ্রম, এ ভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, 
মহাশয় ‘আমি’ ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বল্লুম কেশব 
তোমাকে সব ‘আমি’ ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি ‘কাঁচা আমি" ত্যাগ কর। 
“আম Te? ‘আমার ag ‘আম গুরু, এ সব অভিমান, ‘কাঁচা আমি" 
এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে ‘পাকা আমি’ হয়ে থাকো। আম তাঁর 
দাস, আম তাঁর ভন্ত, আম অকর্তা, তান কর্তা। 
[ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত] 

একজন ভন্ত--পাকা আম’ Fe দল করতে পারে? 

গ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপাঁত দল করেছি, আমি 
লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ ‘আমি’ ‘কাঁচা আমি’ মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের 
আজ্ঞা ব্যাতরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শনকদেব ভাগবত কথা 
বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ আদেশ 
পায়, সে যাঁদ প্রচার করে, লোকাশক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার ‘আমি’ ‘কাঁচা 
আম’ নয়, 'পাকা আমি 

“কেশবকে বলোছলাম ‘কাঁচা আমি’ ত্যাগ কর। "দাস আমি’. 'ভন্তের আম’ 
এতে কোন দোষ নাই। 

“তুম দল দল করছো। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। 
কেশব বললে, মহাশয়, তিন বংসর এ দলে থেকে আবার ওদলে গেল। যাবার 
সময় আবার গালাগালি দিয়ে গেলো। আমি বললাম, তুমি লক্ষণ দেখ না 
কেন, যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়? 

[কেশবকে শিক্ষা-_আদ্যাশান্তকে মানো ] 

“আর কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশীন্তকে মানো। aa আর শান্ত 
অভেদ-“যানই ব্ৰহ্ম তিনিই শত্তি। যতক্ষণ HATH, ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ 
হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শান্ত) মেনোছল। 

“একাঁদন কেশব শিষ্যদের সঙ্গে এখানে এসোঁছিল। আম বললাম তোমার 
লেক্‌চার শুনবো চাঁদনীতে বসে লেক্‌চার দিলে। তারপর ঘাটে এসে বসে 
অনেক কথাবার্তা হ'ল। আঁম বললাম, যানই ভগবান তিনিই একরূগে SS! 
তিনিই একর্‌পে ভাগবত । তোমরা বলো ভাগবত-ভন্ত-ভগবান। কেশব বললে, 
আর শিষ্োরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভন্ত-ভগবান। যখন বললাম, 
'বলো AA FRA, তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়; তা 
হ'লে লোকে গোঁড়া VA! 
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[পককথা- শ্রীরামকৃষ্ষের মুচ্ছাঁ_আয়ার কাণ্ড দেখে] 

প্রগ্ণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না ক’র্‌লে হয় না। জীব 
মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জানৃতে দেয় না। এই মায়া 
মানুষকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। হৃদে একটা এ'ড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন 
দেখ সোঁটকে বাগানে বেধে দিয়েছে, ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাস! 
করলাম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেধে রাখস্‌ কেন? হৃদে বললে, ‘মামা, 
এ’ড়োটকে দেশে পাঠিয়ে দিব। বড় হ’লে লাঙ্গল টানবে॥ যাই এ কথা 
বলেছে আম siete হ'য়ে প'ড়ে গেলাম! মনে হয়েছিল কি মায়ার খেলা! 
কোথায় কামারপুকুর Prey, কোথায় কল্‌কাতা। এই বাছুরাঁট ঘাবে, ওই 
পথ! সেখানে বড় হবে। তারপর Boley পরে লাঙ্গল টান্বে-এরই নাম 
সংসার, এরই নাম মায়া! 

“অনেকক্ষণ পরে THAT ভেঙ্গোছিল।” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
সমাঁধ মাল্দরে 


মীরামকৃষ্ণ অহার্নাশ সমাধিস্থ! দিনরাত কোথা "দিয়া বাইতেছে। কেবল 
ভন্তদের ACT এক-একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্তন করেন। তিনটা-চাঁরিটার 
সময় মাষ্টার দেখলেন, ঠাকুর ছোট তন্তপোশে বাঁসিয়া আছেন, ভাবাঁবিস্ট। 
কিয়ৎক্ষণ পরে মার সঙ্গে কথা কাহতেছেন। 

মার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার বাললেন, “মা, ওকে এক কলা 
দিলি কেন?” ঠাকুর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রাঁহলেন। আবার বলিতেছেন, 
“মা, Tie, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে? এক কলাতেই তোর কাজ হবে, 
জীবাশক্ষা হবে ।” 

ঠাকুর কি সাঙ্গোপাঙ্গোদের ভিতর “tary শন্তিসঞ্ডার করতেছেন? এ 
সব কি আয়োজন হইতেছে যে, পরে তাঁহারা জীবাঁশক্ষা দিবেন? মাষ্টার 
ছাড়া ঘরে রাখালও বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর এখনও আঁবস্ট। রাখালকে 
বলিতেছেন, “তুই রাগ করোছলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। 
ওষধ ঠিক পড়বে বলে? দিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়! 

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, “হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ! তবে এখানে 
থাকে কেন? তার মানে আছে, জটিলে-কুটিলে থাকলে লালা গোষ্টাই হয়। 
) গোল্টারের প্রাত)_ঈশ্বরায় রূপ মানতে হয়! জগদ্ধারররূপের, মানে 
জান? fala জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তান না ধ'রলে, তিনি না পালন 


গাঁন্কণেশ্বর-সন্দিরে-গণি ates, গ্োবন্দা ভঙ্গ we 


ক'রলে জগৎ পড়ে যায়, নস্ট হয়ে AN! মন্করীকে যে বশ করতে পারে. 
তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্ৰী উদয় হন৷” 

রাখাল_মন-মত্ত-করাী!' 

শ্রীরামকৃষ্*_সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে। 

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাঁড়তে আরতি হইতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে ঠাকুরদের নাম কঁরিতেছেন। ঘরে ধূনা দেওয়া হইল। 
ঠাকুর Seale হইয়া ছোট তন্তপোশাঁটর উপর বাঁসয়া আছেন। মার চিন্তা 
কাঁরতেছেন। বেলঘরের Gas গোবিন্দ TRA ও তাহার বন্ধ্গণ আঁসয়া 
প্রণাম কাঁরয়া মেঝেতে বাঁসলেন। মাণ্টারও AMT আছেন। বাখালও বাঁসয়। 
আছেন। 

বাহিরে চাঁদ উঠিরাছে। জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে। ঘরের ভিতর সকলে 
নিঃশব্দে বসিয়া ঠাকুরের শান্ত aie দেখিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। 
কিয়ংক্ষণ পরে কথা কহিলেন। এখনও ভাবাবস্থা। 


[ খ্যামার্‌প-_প্রষ-প্রক্বত--যোগসায়া-শিবকাল' ও রাধাক্বফ র্‌পের 
ব্যাখ্যা--উত্তম ভন্ত_বিচার পথ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)_বল, তোমাদের ঘা সংশর। আমি লব বলাছি। 

গোবিন্দ ও অন্যান্য ভক্তেরা ভাবতে লাগলেন। 

গোবিন্দ_-আজ্ঞা, শ্যামা এ রূপটি হ'ল কেন? 

শ্রীরামকৃষ্-সে দুর ব'লে। কাছে গেলে কোন রঙ নাই। Tea জল 
দূর থেকে কাল দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে তোল, কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের 
হত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম, রূপ নাই। পেছিয়ে একট; দুরে 
এলে আবার ‘আমার শ্যামা মা!' যেন ঘাসফুলের রঙ। শ্যামা পুরুষ না 


প্রকীতর যোগ। বা কিছদ দেখ্ছ 
{শিবের উপর কালী দাঁড়রে 
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এই সমস্তই পুরুবপ্রক্কীতর যোগ। পুরুষ fates, তাই, শিব শব হারে 
আছেন! পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সাষ্ট-স্থাত-প্রলরর 
করছেন! 

প্রাধাকৃষ্ণের যুগল মর্তরও মানে এ। এ যোগের জন্য বাঁংকম ভাব। 
সেই যোগ দেখাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মনু, শ্রীমতীর নাকে নাল পাথর। 
ঘ্রিমতীর গৌর বরণ মনুন্তার ন্যায় উজ্জবল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর 
নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেহেন। 

“উত্তম SE কে? যে ল্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বংশাঁত 
তত্ব হয়েছেন। প্রথমে TiC’ ‘নোত’ বিচার করে ছাদে পেশীছতে হয়। 
তারপর সে দেখে, ame যে জিনিসে তৈয়ারি_ইট, 54, waive সেই 
[জানসে তৈয়ার। তখন দেখে ব্রহ্গই জীব-জগৎ সমস্ত হয়েছেন। 

ogee বিচার! থু! থ:!কাজ নাই। 

ঠাকুর মুখামৃত ফেলিলেন। 

“কেন [বিচার ক'রে শুষ্ক হয়ে থাকব? যতক্ষণ 'আমি Ola’ আছে ততক্ষণ 
যেন তাঁর পাদপন্মে শুদ্ধা-ভীন্তি থাকে। 

(গোবন্দের প্রাত)_“কখনও বাঁল-_তুমই আম, আমিই তুঁম। আবার 
কখনও ‘ging তুম হয়ে যায়! তখন আম খুজে পাই না। 

ধশীন্তরই অবতার । এক মতে রাম ও কৃষ্ণ িদানন্দসাগরের TI ঢেউ। 

“আদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্যরূপে 
তান আছেন। চৈতন্য লাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ। 


[ ঈশ্বরের রূপ আছে-ভোগবাদনা গেলে ব্যাকুলতা ] 


(মাম্টারের প্রাত)_“আর তোমায় বলাঁছ- রুপ, ঈমবরীয় রূপ আবি*বাজ 
কারো না। রূপ আছে THA কারো! তারপর যে TAT ভালবাস সেই রুপ 
ধ্যান ক'রো। 

(গোঁবন্দের প্রাত)_“ক জান, যতক্ষণ ভোগ-বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈমবরকে 
জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা 'নয়ে ভুলে থাকে। 
সন্দেশ দিয়ে ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, 
সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে, ‘মা যাব! আর সন্দেশ চায় না। যাকে 
চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যাঁদ বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই 
তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে ?নয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে। 

“সংসারের ভোগ হ'য়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। fe করে 
তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে” 

মাষ্টার 'স্বেগত) _ভোগবাসনা গেলে তবে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হর! 


সপ্তম TS 
দক্ষিণে*বর-নানদরে STACH 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
বেদান্ত সম্বন্ধে কথা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দক্ষিণে*্বর-মান্দরে ভন্তসঙ্গে। শ্রাবণ কৃষ্ণা প্রাতপদ, 
১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩ IT! আজ রবিবার। এই মাত্র ভোগারাতর সময় 
সানাই বাঁজতোছল। ঠাকুরঘর বন্ধ হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসাদপ্রাপ্তর 
পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। বিশ্রামের পর- এখনও মধ্যাহুকাল_-তাঁনি 
তাঁহার ঘরে ছোট তন্তপোশের উপর বাঁসয়া আছেন। এমন সময় মাষ্টার আসিয়া 
প্রণাম করলেন। কিয়ৎক্ণ পরে তাঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতে 


লাগিল। 
[ বেদান্তবাদশীদগের মত-কৃষ্ণাকশোরের কথা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রাত)_দেখ, জষ্টাবক্ৰসংহিতায় আত্মজ্ঞানের কথা 
আছে। আত্মজ্জানীরা বলে, 'সোহহম্‌ অর্থাৎ ‘আমিই সেই পরমাত্মা॥ এ সব 
বেদান্তবাদ' সন্ন্যাসীর মত, সংসারীর পক্ষে এ মত ঠিক নয়। সবই করা যাচ্ছে, 
অথচ ‘আমিই সেই নিক্কিয় পরমাত্ম_এ কিরুপে হতে পারে? বেদাল্তবাদীরা 
বলে, আত্মা নিলিপ্ত। সুখ-দুঃখ, PAPE, এ সব আত্মার কোনও অপকার 
করতে পারে না; তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁরা 
দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না। কৃষ্ণাকশোর জ্বানীদের 
মতো বলতো, আমি 'খা_অর্থাৎ, আকাশবৎ। তা, সে পরম SE ; তাঁর মুখে ও 


কথা বরং সাজে, কিন্তু সকলের মুখে নয়। 


[পাপ ও পদপ্যসায়া না দয়া? ] 
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£মান্টারের প্রতি)_“দেখ, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। হৃদে* চিঠি 
FE, তার বড় অসুখ । এক মায়া, না, দয়া £ 

মাষ্টার দক বলবেন? চুপ করিয়া রাঁহলেন। 

শ্রীরামকৃফণ-_মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, WHE 
ভাগিনা-ভাগিনণ, ভাইপো-ভাইবি, এই সব আত্মীয়ের প্রাত ভালবাসা। আর 
দয়া মালে--পর্বভূতে ভালবাসা। আমার এটা কি হ’লো, মায়া না দয়া? হৃদে 
ey আমার অনেক ক'রোছিল-অনেক সেবা করোছল-হাতে কারে গর 
পাঁরচ্কার করতো। তেমান শেষে শাঁস্তও দিয়েছিল। এত শাস্ত দিত যে, 
পোস্তার উপর fea গঞ্গার ঝাঁপ trea দেহত্যাগ করতে গাঁছলাম। Tey 
আমার আনেক ক'রোছল-_এখন সে কিছু টোকা) পেলে মনটা স্থির হয়। কিন্তু 
কোন্‌ বাবুকে আবার বলতে যাব! কে ব'লে বেড়ায়?” 


দ্বিতণয় পরিচ্ছেদ 
awe আধারে Tort দেবী--বিষপনরে are দর্শন 


বেলা দুটো-তিনটার সময় ভন্তবীর Sas অধর সেন ও শ্লীযনন্ত বলরাম বস 
আসিয়া Sais হইলেন ও পরমহংসদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরয়া আসন 
গ্রহণ কাঁরলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা কারলেন, আপনি কেমন আছেন? ঠাকুর 
বলিলেন, “হাঁ, শরীর ভাল আছে, তবে আমার মনে একট; কষ্ট হ'য়ে আছে।” 

হৃদয়ের পণড়া সম্বন্ধে কোন কথারই উত্থাপন কাঁরলেন AT! 

বড়বাজারের মাল্লিকদের সিংহবাহিন' দেবীবিগ্রহের কথা পাঁড়ল। 

, ঘীরামকৃষ্ণ “সিংহবাহিনী আম দেখতে গগাঁছলম। চাষাধোপাপাড়ার 
একজন মাঁলকদের বাড়তে ঠাকুরকে দেখলুম। পোড়া বাঁড়, তারা গরীব 
হয়ে গেছে। এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে Wa ঝদর করে 
বাল-সুরাক পড়ছে। অন্য মল্লিকদের বাঁড়র যেমন দেখোঁছ, এ বাঁড়র দে 
A নাই। (মাম্টারের প্রাত)__আচ্ছা, এর মানে fe বল দেখি। 


+ হৃদয় ইং ৯৮৮৯ দ্নানবাার "দন পর্যন্ত কালীবাড়তে প্রায় তেইশ বংলর 
পরমহংসদেবের সেবা করিয়াছিলেন। সম্পর্কে হৃদয় তাঁহার ভাঁগনের, তাঁহার ere 
হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সিওড় গ্রাম। এ গ্রাস ঠাকুরের জন্মভাঁম “কামারপ্তুর হইতে 
দুই GP ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে fais বংসর বরুক্রমে অন্মভুঁমতে তাঁহ।গ 
পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। 


ঘাঁকিণেশ্বর-মাঁলারে STAT ৯৭ 


“ক জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। পংস্কার, 
প্রারম্থখ এ সব মানতে হয়। 

(মাষ্টারের প্রাত)_“আর পোড়ো বাড়তে দেখলনম যে, সেখানেও সংহ- 
ধাহনীর মুখের ভাব জবল্‌ জবল্‌ ক'রছে। আবির্ভাব মানতে হয়। 

“আমি একবার বিষ্পুরে গাছল্‌ম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাঁড় আছে৷ 
সেখানে ভগবতার she আছে, নাম AAT! ঠাকুরবাঁড়র কাছে বড় দীঘ। 
কৃষবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দঁীঘতে আবাঠার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন! 
বল দেখ? আম ত জানতুম না যে, মেয়েরা মূন্মকনীদর্শনের সময় আবাঠা 
তাঁকে দেয়। আর দশীঘর কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ ois 
নাই। আবেশে সেই দশীঘর কাছে ম্‌ণ্ময়ী দর্শন হ'ল-কোমর পর্যন্ত” 


[ভক্তের সুখ-দ7ঃখ-_ভাগবত ও মহাভারতের কথা] 


এতক্ষণে আর. সব ভন্ত আঁসয়া জ:টিতেছেন। কাবুলের রাজাবগ্লব ও 
ঘূদ্ধের কথা উঠিল। একজন বলিলেন যে, ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন 
তান পরমহংসদেবকে সম্বোধন করিয়া বললেন, মহাশয়, ইয়াকুব খাঁ কিন্তু 
একজন বড় ST! 

শ্রীরামকৃ্-কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম । কাঁবকঙ্কণ চণ্ডীতে 
আছে যে, কালুবার জেলে গিছিল; তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখোঁছল।-__কিল্তু 
কালুবশর ভগবতাঁর বরপনত্র। দেহধারণ করলেই AAA ভোগ আছে। 

্রীমন্ত বড় ভন্ত। আর তার মা VEC ভগবতাঁ কত ভালবাসতেন। 
সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ! মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল। 

«একজন SOTA পরম ভক্ত, ভগবতার দর্শন পেলে; [তান কত ভালবাসলেন, 
কত কৃপা করলেন। faery তার কাঠুরের কাজ আর ঘন্চলো না! সেই কাঠ 
কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে ELS শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান 
দেবকীর দর্শন হ'ল। কিন্তু কারাগার ঘণ্চলো ATI” 

মাঞ্টার-_শুধ কারাগার ঘোচা কেন? দেহই ত যত জজালের গোড়া। দেহটা 
ঘুচে যাওয়া উচিত fea! 

শ্রীরামক্ণ_কি জান, প্রারত্থ কর্মের ভোগ। যে কণশদন ভোগ আছে, দেহ 
ধারণ করতে হয়। একজন কাণা গঙ্গাম্নান ক'রলে। পাপ সব ঘুচে গেল ॥ 
ন্তু কাণাচোখ আর SCT না। (সকলের হাস্য)। পূবজল্মের কর্ম ছিল, 


তাই ভোগ। 
মণি_যে বাণটা ছোড়া গেল, তার উপর কোনও আয়ত্ত থাকে না। 


৯ম-৭ 


৯৮ ভ্রীশ্রীরামকৃফকথাসৃত--১ম ভাগ [ ১৮৮৩, ১৯শে আগষ্ট 


শ্রীরামকৃষ্ণ -দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, SSA জ্ঞান, ভান্তর MAT থাকে, 
সে এঁশ্বর্য কখনও যাবার নয়। দেখ না-পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ 
বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই । তাদের মত জ্ঞানী তাদের মত 
SE কোথায়? 


তৃতাঁয় পাঁরচ্ছেদ 
“সমাধি নাঁন্দিরে'_কাপ্তেন ও নরেন্দ্রের আগমন 


এমন সময় নরেন্দ্র ও বি*বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। িশবনাথ 
নেপালের রাজার উাঁকল, রাজপ্রাতানাধ। ঠাকুর তাঁহাকে কাগ্তেন বাঁলতেন 
নরেন্দ্রের বয়স বছর বাইশ, বি-এ, পাঁড়তেছেন। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ রাঁববারে 
দর্শন কাঁরতে আসেন। 
তাহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান গাঁহতে 
অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপরাট ঝূলান ছিল। সকলে 
একদৃস্টে গায়কের দিকে চাঁহয়া রাহলেন। বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে 
লাগল-_কখন গান হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রাত)_দেখ, এ আর তেমন বাজে ATI 
কাপ্তেন_ পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। 
ATES | 
শ্রীরামকৃষ্ণ কোগ্তেনের প্রাত)__কিন্তু নারদাদি? 
কাপ্তেন_ তাঁরা পরের দুখে কথা ক'য়োছলেন। 
শ্রীরামকৃষ* হাঁ, নারদ, শুকদেব, এপ্রা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন, 
দয়ার জন্য পরের হিতের জন্য, তাঁরা কথা ক'য়েছিলেন। 
নরেন্দ্র গান আরম্ভ কারলেন-_-গাইলেন__ 
সত্যং শিব aya রূপ ভাতি হাদিমান্দিরে। 
(সোঁদন কবে বা হবে)। 
নিরাঁখ নিরাঁখ অন্মাদন মোরা ড়ুবিব রূপসাগরে ॥ 
জ্ঞান-অনন্তরুপে পাঁশবে নাথ মম হদে, 
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে। 
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ-চরণে, 
'বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল কাঁরব জীবনে। - 
এমন আঁধকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে (সেশরীরে)॥ 
শম্ধমপাপ বিদ্ধং রুপ হেরিয়ে নাথ তোমার, 


দক্ষিণেশবর-মদ্দিরে SSAC ১২ 
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে AVS, 
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার। 
আনন্দ অমৃতরূপে CHC হৃদয় আকাশে, 
চন্দ্র Since চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে, 
আমরাও নাথ তেমাঁন ক'রে মাঁতব তব প্রকাশে ॥ 
ওহে CATA হৃদে জবলন্ত বিশ্বাস হে, 
জ্বাল দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ, 
আম 'নাঁশাঁদন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে। 
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে॥ 

(সেদিন কবে হবে)॥ 

‘আনন্দ অমৃতরুপে" এই কথা বাঁলতে না বাঁলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর 
সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন! আসান হইয়া করজোড়ে বসিয়া আছেন। PTA 
দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন! লোকবাহ্য একেবারেই 
নাই। শ্বাস বাঁহছে fe না বাঁহছে! স্পন্দহীন! নিমেষশন্য। চিত্রার্পতের 
ন্যায় বাঁসয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাঁড়য়া কোথায় গিয়াছেন! 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
সচ্চিদানন্দ লাভের উপায়_ল্ঞানী ও ভন্তের ACSW 


সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিপূর্বে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি TOU কক্ষ 
ত্যাগ করিয়া পৃবাঁদকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে হাজরা মহাশয় 
কম্বলাসনে হারনামের মালা হাতে করিয়া বাঁসয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে 
নরেন্দ্র আলাপ কাঁরতেছেন। এদিকে ঘরে একঘর লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধ- 
ভঙ্গের পর ভন্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত কাঁরলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। 
শুন্য GAMA পাঁড়য়া SATE | আর ভন্তগণ সকলে তাঁর দিকে ওৎসুক্যের 
সাহত চাঁহয়া রহিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃ্_আগদুন জেথলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল! (কাগ্তেন 

প্রীত) _চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ 

আছেই কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ) বিষয়সান্ত যত কমে ঈশ্বরের প্রা 
মাতি তত বাড়বে। 

কাপ্তেন_ কাঁলকাতার বাড়ির দিকে যত আসবে, কাশী থেকে তত তফাত 
হবে। আবার কাশীর কে যত যাবে, বাঁড় থেকে তত তফাত হবে। 


৯০০ ভীশ্রীরামকৃ্ষকথামৃত--১ন ভাগ ১৮৮৩) ১৯শে আগস্ট 


শ্রীরামকৃ্ণ_শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগন্চ্ছেন ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ 
পাঁচ্ছিলেন। ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাতে ভাবভান্ত হয়। সাগরের 
[নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়। 

“জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বাহতে থাকে। তার পক্ষে সব VATE! 
সে সর্বদা স্ব-স্বরূপে থাকে। ভন্তের ভিতর একটানা নয়; জোয়ার-ভাঁটা হয়। 
ছাসে-কাঁদে, নাচে গায়। ভন্ত তাঁর সঙ্গে গবলাস করতে ভালবাসে কখন 
সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে_যেমন জলের ভিতর বরফ Tear 
প্টাপুর-টুপদর'ঁকরে । হোস্য)। 


[ater ও লা্চিদানন্দময়ণ-ব্দ্ম ও আদ্যাশান্ত অভেদ] 


“el TA জানতে চায়। ভক্তের ভগবান, খড়েম্বর্ধপর্ণ সর্বশান্তিমান 
ভগবান। feng বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শান্ত অভেদ-বাঁন সাচ্চদানন্দ, Tote 
সাচ্িদানন্দময়ী। যেমন মাঁণর জ্যোতঃ ও মাঁণ; মাঁণর জ্যোতিঃ বললেই মাঁণ 
বুঝায়, Ait বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। সণ না ভাবলে মাঁণর জ্যোঁতঃ ভাবতে 
লারা যায় না-_মাঁণর জ্যোঁতঃ না ভাবলে মাঁণ ভাবৃতে পারা যায় AT” 

«এক সাঁচ্চদানন্দ শান্তভেদে GAY ভেদ_তাই নানারূপদে তো তুঁমই 
গো তারা! যেখানে কার্য (Ais, Paty, প্রলয়) সেইখানেই শান্ত। [কিন্তু জল 
থর থাকৃলেও জল, তরঙ্গ, ভুড়ভাঁড় হলেও জল। সেই সাঁচ্চদানন্দই আদ্যা- 
গান্ত যিনি সৃষ্টি-স্থাত-প্রলয় করেন। যেমন কাগ্তেন যখন কোন কাজ 
ফরেন না তখনও বান, আর কাগ্তেন পূজা করছেন, তখনও তান; আর 
কাপ্তেন লাট সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, তখনও feta; কেবল উপাধি বিশেষ ৷” 

কাপ্তেন--আন্ঞা হাঁ, মহাশয়। 

প্লীরামকৃ্*_আঁম এই কথা কেশব সেনকে ব'লোছলাম। 

কাপ্তেন_কেশব সেন SS, স্বেচ্ছাচার, (তান বাবদ সাধন নন,। 

ম্ীরামকৃষ_ভেন্তদের প্রাত)_কা্তেন আমায় বারণ করে, কেশব সেনের 
ওখানে যেতে। 

কাপ্তেন_ মহাশয়, আপান যাবেন, তা আর ক করবো। 

গ্রীরামকৃষ্ণ (Fare ভাবে)_তুঁমি লাট সাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জনা) 
গার আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পার নাঃ সে ঈম্বরাঁচন্তা করে, হরিনাম 
করে। তবে না তুমি বল 'ঈশ্বরমায়াজাবজগৎ'-যান ঈশ্বর, [তানই এইসব 
STR হয়েছেন! 


TER MATT 
নরেন্দুসঙ্গে-ঝ্মনযোগ ও ভান্তযোগের সমন্বয় 


এই বাঁলয়া ঠাকুর হঠাৎ ঘর হইতে উত্তর-পর্কের বারান্দায় চাঁলয়া গেলেন। 
কাণ্তেন ও অন্যান্য তন্তেরা ঘরে বাঁসয়াই তাঁর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কারতেছেন। 
মাষ্টার তাঁহার সঙ্গে এ বারান্দায় আসলেন।  উত্তর-পর্্বের বারান্দায় নরেন 
ছাজরার সাঁহত কথোপকথন কাঁরতোঁছলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন, হাজরা 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)ট_কি গো! তোমাদের ক সব কথা হচ্ছে? uw 
নরেন্দ্র সেহাস্যে) -আমাদের কত কি কথা হচ্ছে লম্বা’ aay কথা। 


প্রীত) দেখুন, হ্যামলটন্‌-এ পড়লুম_লখেছেন, ‘A learned ignorance 
is the end of Philosophy and the beginning of Religion.’ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রাত)_এর মানে কি গো? 

নরেন্দ্র ফিলসাফি দের্শনশাস্ত) পড়া শেষ হ'লে মাননষটা TOMS 
ছায়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়। MEL 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)- Thank you! Thank you!  (হাল্J) | 


ey পাঁরচ্ছেদ 
জন্ধ্যা পমাগনে হাঁরধৰানি--নরেন্দরের কত গণ 


ক্ষণ পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দোখরা অধিকাংশ লোক বাটা গমন কারিলেন। 


গ্রামবাসী যুবকবন্দ_কাহারও হাতে ছাড়, কেহ A 
আ'সয়াছে। তাঁহারা পোস্তার উপর বিচরণ কাঁরতেছে ও কুসমগন্ধবাহী 


১০২ শ্রীত্রীরামকৃফকবানৃত--১ম ভাগ { ১৮৮৩, ১৯শে আগস্ট 


নির্মল সান্ধ্য সমশরণ সেবন কাঁরতে করিতে শ্রাবণ মাসের খরস্রোতা ঈষৎ 
বাঁচাবকম্পিত গঙ্গাপ্রবাহ দোঁখতোছি। তন্মধ্যে হয়ত কেহ অপেক্ষাকৃত 
চিন্তাশশিল, পণ্চবটসর $বজনভূমিতে পাদচারণ করিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও 
পশ্চিমের বারান্দা হইতে কয়ংকাল গঙ্গা দর্শন করিতে লাগলেন। 

সন্ধ্যা হইল। ফরাশ আলোগুল জবালয়া দিয়া গেল। পরমহংসদেবের 
ঘরে আ'সয়া wat emia জবালয়া ধূনা দিল। এদিকে দ্বাদশ মীন্দরে 
শবের আরাঁত, তৎপরেই িফুঘরের ও কালীঘরের আরাঁত আরম্ভ হইল। 
কাঁসর, ঘাঁড় ও ঘণ্টা, মধুর ও গম্ভীর নিনাদ কাঁরতে লাগিত_মধ্দর ও গম্ভীর 
- কেন না, মন্দিরের পার্শ্বেই কলকলাননাদনী গঙ্গা | 

শ্রাবণের কৃষ্ণ-প্রাতপদ, 'িয়ৎক্ষণ পরেই চাঁদ উঠিল। বৃহৎ উঠান ও 
উদ্যানস্থিত বৃক্ষশীর্ষ ক্রমে চন্দ্রকরণে প্লাবিত হইল। এদিকে জ্যোৎসনাস্পর্শে 
ভাগণীরথীসালল কত আনন্দ কারিতে কাঁরতে প্রবাহিত হইতেছে। 

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার কাঁরয়া হাততাল "দয়া 
হরিধরনি কারতেছেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরদের ছাঁব” প্রদব-শ্রহমাদের 
ছাঁব, রাম রাজার ছাঁব, মা কালীর ছাঁব,. রাধাকৃষ্ণের ছাঁব। তান সকল ঠাকুরকে 
উদ্দেশ sian ও তাঁহাদের নাম কারা প্রণাম কারতেছেন। আবার বাঁলতেছেন, 
ব্রহ্দ-আত্মা-ভগবান; ভাগবত-ভন্ত-ভগবান; ; THATS, শান্তি-ব্ৰহ্ম; বেদ, পুরাণ, 
তল্ল, গীতা গায়ত্রী। শরণাগত; শরণাগত; নাহং; নাহং; TS, SA, আম 
wa, তুমি যল্তী; ইত্যাদি । 

নামের পর শ্রীরামকৃষ্ণ করজোড়ে জগন্মাতার চিন্তা কারতেছেন। দদই- 
চারিজন ভক্ত সন্ধ্যাসমাগমে উদ্যানমধ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতোঁছলেন। তাঁহারা 
ঠাকুরদের আরাতর কিয়ংক্ষণ পরে পরমহংসদেবের ঘরে ক্রমে ক্রমে আসয়া 
জ;টিতেছেন। পরমহংসদেব খাটে Sates মাষ্টার, অধর, দিশোরী ইত্যাদি 
নীচে সম্মুখে বাঁসয়া আছেন। 

ম্ীরামকৃষ্ণ ভেন্তদের প্রাত) নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল; এরা সব নিত্যাসদ্ধ, 
ঈ*বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও 
কেয়ার (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাগ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল_ কাগ্তেন 
ভাল জায়গায় বসতে বললে-_তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে 
না! আবার যা জানে, তাও বলে না-পাছে আম লোকের কাছে বলে বেড়াই 
ধৰ, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই। _যেন কোন বন্ধন নাই! খুব ভাল 
আধার! , একাধারে অনেক গুণ; গাইতে বাজাতে, লিখতে, পড়তে! এদিকে 
[জতোন্ড্রয়_ব'লেছে বিয়ে কোরবো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারা 
মিল--যেন স্বী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে 
aria বিহ্বল হুই। 


অস্টম খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লি“দরিয়াপটাী ব্রাঙ্মসমাজে আগমন ও alg 
বিজয়কফ গোচ্বামী প্রভাতর সহিত কথোপকথন 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 

সমাধি মান্দরে 
কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী । ২৬ নভেম্বর, ১৮৮৩ WORT! alae 
মাণলাল মাল্পকের বাটীতে সিপ্দনরয়াপটা ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। 
বাড়িটি চিংপর রোডের উপর; দক্ষিণ ধারে হ্যারসন রোডের চৌমাথা_যেখানে 
বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান_ সেখান হইতে কয়েক- 
থান দোকানবাঁড়ির উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ব বন্তী দঃতলার 
হলঘরে হয়। আজ সমাজের সাংবংসারক, তাই মাণলাল মহোৎসব কাঁরয়াছেন। 
উপাসনাগ্হ আজ আনন্দপূ্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হাঁরং বৃক্ষপল্লবে 
নানাপৃ্প ও পৃ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভন্তগণ আসন গ্রহণ কাঁরয়া 
প্রতাহ্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গতমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, 
অনেকেই পশ্চিম দিকের ছাদে [বিচরণ করতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত সনন্দর 
বিচিত্র কাম্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার 
আত্মী়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভনতবৃন্দকে আপ্যায়িত কারতেছেন। 
সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম SHAT আসিতে আরম্ভ করিতেছেন। তাঁহারা আজ 
একাট [শেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত,-আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
শুভাগমন হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি 


বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সম্গো কথোপকথন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া বন্দন, 
তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্মাঁজাঁতর পূজা, তাঁহার বিষয়-কথা-বর্জন ও তৈল-ধারা ভুনা 
হনরবাছন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্মসমন্বর ও অপর ধর্মে TAL 


৯১০৪ গ্রীল্রীরামকৃক্চকখামৃত--১গ ভাগ (১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 
৭ 

পরমহংসদেব বলিতেছেন, “হ্যাগা, শিবনাথ আসবে না?” একজন ব্রাহ্ম 
ভক্ত বালতেছেন, “না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না।” 
পরমহংসদেব বাঁললেন, “শবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন 
ভান্তরসে ডুবে আছে; আর ঘাকে অনেকে গণে-নানে, তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের 
কিছ; শান্ত আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে-কথার ঠিক 
নাই। আমাকে বলেছিল যে একবার ওখানে (দাঁক্ষণেশ্বরের কালণবাঁড়তে) 
ঘাবে কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠার নাই, ওটা ভাল নয়। এই রকম 
আছে যে, সত্য কথাই কালির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান 
লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে 
site কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদ বাহ্যে না’ও পায় তবুও একবার 
গাড়টা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই__পাছে সত্যের আঁট যায়। 
আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে বলোছলাম, ‘মা! এই নাও 
তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শদ্ধাভান্ত দাও মা; এই নাও 
তোমার «iio, এই নাও তোমার ris, আমায় “eels দাও মা; এই নাও 
তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমার শহুদ্ধাভাক্ত দাও মা; এই নাও 
তোমার পণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শৃদ্ধাভীন্ত দাও। যখন এই সব 
বলোছিল:ম, তখন এ কথা বাঁলতে পাঁর নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই 
নাও তোমার অসত্য।' সৰ মাকে THOS পারলুুম, ‘সত্য’ মাকে দিতে পারলুম 
না।” 

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধাত অন্যসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদশর উপর 
আচার্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোন্ত 
মহামন্্ উচ্চারণ কাঁরতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম ভন্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য 
ধার শ্রীমুখ-ীনঃসৃত, তাঁহাদের সেই পাত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান 
কাঁরতে লাগলেন। বাঁলতে লাগিলেন-_“সতং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ- 
রূপমমৃতম্‌ যাঁদ্বভাতি, শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌, শদ্ধমপাপাবদ্ধম।” প্রণবসংযান্ত 
এই ধৰনি ভন্তদের হৃদয়াকাশে প্রাতধানত হইল। অনেকের অন্তরে বাসনা 
নির্বাপতপ্রায় হইল। চিত্ত অনেকটা স্থির ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগল। 
সকলেরই OF, মুদ্রিত! _ ক্ষণকালের জন্য বেদোত্ত সগুণ বন্ধের চিন্তা কারতে 
লাগিলেন। 

পরমহংসদেৰ ভাবে নিমগ্ন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃম্টি, অবাক চিন্রপুত্তালকার 
ন্যায় বসিয়া আছেন। আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন; আর 
দেহাটি সাৰ শুন্যমান্দরে পাঁড়য়া রাহয়াছে। 
) সমাধির অব্যবহিত পরেই চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। দেখলেন, 
সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেতঘ। তখন Ta’ aa’ বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান 


- Seyfert? ভ্রা্ছসমাজ দর্শন-_বিজয়াশি ভন্তসঙ্গে poe 


ছুইলেন। উপাসনান্তে AA ভন্তেরা খোলকরতাল লইয়া সংকীর্তন কাঁরতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে TS হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আর নত্য ফারতে 
লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সেই WA নৃত্য দেখিতেছেন। ae 
বিজয়কৃষ ও অন্যান্য ভন্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বৌড়য়া নাচিতেছেন। অনেকে 
এই অদ্ভুত দৃশ্য দৌখয়া ও কীর্ভনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার 
ভুলিয়া গেলেন-ক্ষণকালের জন্য হার-রস-মাঁদরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া 
গেলেন। বিষয় সুখের রস তিন্তবোধ হইতে লাগল। 

কাঁত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ কারলেন। ঠাকুর কি বলেন, শনিবার 
জন্য সকলে তাঁহাকে ঘোঁরয়া বাঁসলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গৃহস্থের প্রত উপদেশ 


সমবেত ATH SHINS সম্বোধন করিয়া তান বাঁলতেছেন_নাল্ত হয়ে 
সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ বলোছলেন, 'মহাশয়, আমাদের জনক রাজার 
মত। জনক falas হ'য়ে সংসার ক’'রোছলেন, আমরাও তাই করবো। আম 
TTA, ‘মনে করলেই কি জনকরাজা হওয়া যায়! জনক রাজা কত তগস্যা ক'রে 
জ্ঞানলাভ করেছিলেন, হে‘টমুণ্ড উধর্বপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা 
ক'রে তবে সংসারে ফিরে গছলেন। 

“তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হা অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জনে 
সাধন করতে হয়। নির্জনে ক'রলে ভান্তলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়; তারপর 
গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জনে সাধন ক'রবে, সংসার থেকে 
একেবারে তফাতে যাবে। তখন যেন AY, পত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভাগনী, 
আত্মায়-কুট;ুদ্ব কেহই কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার 
কেউ নাই; ঈশবরই আমার সর্বস্ব। আর কেদে কে'দে তাঁর কাছে জ্ঞানভান্তর 
জন্য প্রার্থনা ক'রবে। 

“্যাঁদ বল কত দিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা একাঁদন ate এই 
রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাকলে আরও ভাল; বা বারোদিন, এক 
মাস, তিন মাস, এক বংসর, যে যেমন পারে। জ্ঞান ভ্তি লা কারে সংসার 
ক'রলে আর বেশশ ভয় নাই। 

“হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর 
ঘাঁদ খেল বাঁড় ছয়ে ফেললে আর ভয় নাই। একবার পরশমাঁণকে ছুয়ে সোনা 
হও, সোনা হবার পর হাজার বংসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে 


তোলবার সময় সোনাই থাকবে। 


১০৬ শ্রীভীরামকৃফকথামৃত_১ম ডাগ [১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 


“মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে- 
জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন 
নির্জনে সাধন ক'রে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান Sle রূপ মাখন তোলা হলো 
তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা বায়। সে মাখন কখনও 
সংসার-জলের সথ্গে মিশে যাবে না__সংসার-জলের উপর 'নীর্লপ্ত হয়ে 
ভাস্‌বে।» 


Bots পারচ্ছেদ 
শ্রীঘ্ন্ত বিজয় গোস্বামীর নিজনে সাধন 


figs বিজয় গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে অনেকাঁদন 
নিজনে বাস ও সাধসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তান গোরকবসন পাঁরধান 
করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মখ। পরমহংসদেবের 
নিকট হেট মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মণ্ন হইয়া কি ভাবতেছেন। 

বিজয়কে দেখতে দোখতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বাঁললেন, “বজয়! তুমি 
কি বাসা পাকড়েছ? 

“দেখ, দুজন সাধ, ভ্রমণ ক’রতে ক'রতে একাঁট সহরে এসে পড়েছিল। 
একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাঁড় দেখাঁছিল; এমন সময়ে অপরাটির 
সঙ্গে দেখা VAL তখন সে সাধদাঁট বললে, তুমি হাঁ ক'রে সহর দেখছ-_তজ্পণ- 
তল্পা কোথায়? প্রথম ATS বললে, আগে আম বাসা পাকড়ে, তল্পী-তল্পা 
রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়োছ। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। 
তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাকূড়েছ? (মাষ্টার ইত্যাদির 
প্রীত) দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে। 

[নিজয় ও শিবনাথ-__নিচ্কাম কর্ম_ লন্ন্যাসির বাসনা ত্যাগ] 

(বিজয়ের প্রাত)_“দেখ শিবনাথের ভার ঝঞ্জাট। খবরের কাগজ লিখতে 
হয়, আর অনেক কর্ম করতে হয়। বিষয়-কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক 
ভাৰনা-চিন্তা জোটে। 

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চাব্বশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু 
করেছিলেন। এক জায়গার জেলেরা মাছ ধরাছলো, একটি চিল এসে একটা 
মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার 


কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল; আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল. 


করতে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেই 
দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে 
গেল; আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইর্‌পে 
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পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যাঁতব্যস্ত হয়ে 
ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগনলো force 
ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের 
উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো-_এঁ মাছটা যত গোল করোছল। এখন 
মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম! 

“অবধৃত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'রলেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে 
অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা 
অশান্ত। বাসনা ত্যাগ হ’লেই কর্মক্ষয় হয় আর শান্ত হয়। 

“তবে নিষ্কাম কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। িল্তু নিষ্কাম কর্ম 
করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম ক'রাঁছ কিন্তু কোথা থেকে কামনা 
এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যাঁদ অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ 
কেউ নিচ্কাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিচ্কাম কর্ম অনায়াসে 
করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম ত্যাগ হয়; দুই-একজন (নারদাঁদ) 


লোকাঁশক্ষার জন্য কর্ম করে। 
[সন্ন্যাস সঞ্চয় কাঁরবে না- প্রেম হ’লে কর্মত্যাগ হয় ] 

“অবধূতের আর একট গর িল__মৌমাছ! মৌমাছি অনেক কষ্টে 
অনেক দন ধরে মধু AGA করে। কিন্তু সে মধ নিজের ভোগ হয় না। আর 
একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধৃত এই শিখলেন 
যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধ্যরা ঈশ্বরের উপর যোল আনা নির্ভর কা'রবেই। 
তাদের সণ্টয় WATS নাই। 

“এটি সংসারার পক্ষে নয়। সংসারীর পক্ষে সংসার প্রাতপালন করতে 
হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার। RY (পাখী) আউর দরবেশ (AG) AGA করে 
না। Fare পাখীর ছানা হ'লে AGA করে;_ছানার জন্যে মুখে করে খাবার 


োছে 'আরে ও ARTA লাখো ATT খরচ কিয়া; সাধ লোককো বহংং FAT 
_ পুরী, িলেবী, পে'ড়া, বরফাঁ, THA, বহুত চিজ তৈরা কিয়াথা।” 


সকলের হাস্য)! 
| বিভয়-আজ্তা হাঁ, গয়ায় এ রকম সাধ: CM, গায় লোটাওয়ালা সাধ, । 


(সকলের হাস্য)! 


১০৮ ্রীত্রীরামকৃফ্ককথামৃত--১ম ভাগ. [১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বজয়ের প্রাত) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্মত্যাগ আপাঁন 
হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক । তোমার এখন সময় 
হয়েছে।__সব ছেড়ে তুমি বলো, ‘মন তুই দেখ আর আম দোখ, আর যেন কেউ 
নাহ দেখে! 

এই বালিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ কাঁরতে 
কাঁরতে গান গাহলেন-__ 

ঘতনে হৃদয়ে রেখো আদারণ? শ্যামা মাকে, 
মন তুই দেখ আর আমি দোখ, আর যেন কেউ নাহি দেখে! 
কামাঁদরে দিয়ে ফাঁক, আয় মন বিরলে দোঁখ, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে। 
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥ 
কুরুচী Frat যত, নিকট হ'তে দিও নাক, 
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে! 
(খুব যেন সাবধানে থাকে)॥ 

- FARA ATS) “ভগবানের শরণাগত হু'য়ে এখন লজ্জা, ভয় এ সব ত্যাগ 
কর। “আম হারনামে ait allo, লোকে আমায় Te বজবে'_এ সব ভাব 
ত্যাগ কর। 

[জলচ্জা--ঘৃণা--ভয় ] 

“লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। লঙক্জা, ঘ্‌ণা, ভয়, জাত আঁভমান, 
গোপন ইচ্ছা এ সব পাশ। এ সব গেলে জাবের মহন্ত হয়। 

“পাশবদ্ধ জীব, পাশমূক্ত শিব! ভগবানের tw ভালন। প্রথমে 
চ্ত্রীর যেমন স্বামশতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা ate ঈশ্বরেতে হয় তবেই ote 
ছয়। Waele হওয়া বড় কঠিন। ভান্ততে প্রাণ মন ঈশবরেতে লীন হয়। 

“তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক Al বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। 
আপানি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গ্রীল ছোড়বার সময়, যে ব্যান্ত গুলি 
ছোড়ে সে বাক্যশন্য হয় ও তার বায়; স্থির হয়ে যায়। 

“প্রেম হওয়া অনেক দুরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়োছিল। ঈশ্বরে 
প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিস ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের 
দেহ যে এত প্রিয় জনিস-_তাও ভুল হয়ে যায়। 

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহতেছেন-- 

সে দিন কৰে বা হবে? 
হার বালতে ধারা বেয়ে পড়বে (সে দিন কবে বা হবে?) 
সংসার বাসনা যাবে (সে দন কবে বা হবে?) 
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে বা হবে?)। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভাব ও কুদ্ভক-_সহাবায়ঃ ভগবান দর্শন 


এইরূপ কথাবার্তা চলতেছে, এমন সময় নমাল্দিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম SF 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকাট পাঁণ্ডত ও উচ্চপদস্থ রাজ" 
কর্মচারী । তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়। 

ঠাকুর বাঁলতেছেন, ভাব হইলে বায়: স্থির হয়; আর বাঁলতেছেন, অর্জন 
যখন লক্ষ্য বিধোছল, কেবল মাছের চোখের fue দৃষ্টি ছিল_-আর কোন 
দিকে দৃদ্টি ছিল না। এমন দিক চোখ ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখতে পায় 
নাই। এরূপ অবস্থায় বায়ন স্থির হয়, কুম্ভক হয়। 

“ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ”_ভিতর থেকে মহাবায় গর. গর্‌ ক'রে উঠে 
মাথার দিকে যায়! তখন যাঁদ সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়। 

[ থয পাণ্ডিত্য মিথ্যা_ এপবর্য) বিভব, মান, পদ, লৰ মিথ্যা ] 

(অভ্যাগত TH SF দষ্টে_“মারা শুধ্‌ পণ্ডিত কিন্তু ঘাদের ভগবানে 
ota নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পাণ্ডিত ব'লোছল 
শ্বর নারস, তোমরা নিজের প্রেমভীন্ত দিয়ে সরস করো।' বেদে যাঁকে 
para বলেছে তাঁকে কনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে TTS 
pag ক বস্তু কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা । 

“একজন বলেছিল, ‘আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে!" 
এ কথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই কেন না গোয়ালে ঘোড়া থাকে না! 
(সকলের হাস্য)। 

“কেউ এশ্বর্যের_বিভব, মান, পদ; এই সবের_অহগকার করে। এ সব 
দুই দিনের জন্য; কিছুই AC যাবে না। একটা গানে আছে-- 

ভেবে দেখ মন কেউ কার; নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। 

ভুলনা দাঁক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ 

যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সণ্গে যাবে। 

সেই প্রেয়সণ "দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥ 

দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্তা ব'লে সবাই মানে। 

সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে॥ 
[অহচ্কারের মহোঁষধ--তারে বাড়া আছে] 

“আর টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যাঁদ বলো আঁম ধনী,-তো ধনীর 
সন্ধ্যার পর ঘখন জোনাক পোকা উঠে, 


আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। ৯ 
সে মনে করে, আমি এই জগতকে আলো দিছি! foe নক্ষত্র যেই উঠলো 


১১০ শ্রীত্রীরামকৃষণকথামৃত_-১ম ভাগ (১৮৮৩, ২৬শে নভেম্বর 
ro 6 
অমাঁন তার আঁভমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো আমরা 
জগৎকে আলো 'দাঁচ্ছ! কিছু পরে চন্দ্র উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মালন 
হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে, আম জগৎকে 
আলো 'দাঁচ্ছ। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ’লো, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মাঁলন 
হ'য়ে গেল, খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল AT 

“ধনীরা যাঁদ GAG ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।” 

উৎসব উপলক্ষে মাঁণলাল অনেক “উপাদেয় খাদ্যসামগ্রনর আয়োজন 
কাঁরয়াছেন। তান অনেক AR কাঁরয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমবেত ভন্তগণকে পাঁরতোষ 
কাঁরয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে AS প্রত্যাগমন কাঁরলেন, তখন atta 
নেক, কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। 


নবম থণ্ড 
aes জয়গোপাল সেনের বাড়তে শ্‌ভাসহনর 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গহচ্থাশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ AW! আজ বেলা ৪টা cha সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটীর নামক বাটীতে 'গিয়াছিলেন। 
কেশব পণীড়ত, শীঘ্রই মর্তঠধাম ত্যাগ কাঁরয়া যাইবেন। কেশবকে দেয়া 
রাত্রি ৭টার পর মাথাঘসা গলতে শ্রীযুক্ত জয়গোপালের বাটীতে কয়েকটি 
SS সঙ্গে ঠাকুর আগমন করিয়াছেন। 

wan কত' বক ভাবিতেছেন। ঠাকুর দেখিতোছ, 'নাশাদন হারপ্রেমে 
বিহৰল। বিবাহ কাঁরয়াছেন, কিন্তু ধর্মপত্রীর সহিত এইরূপ সংসার করেন 
নাই। ধর্মপত্রীকে Sls করেন, পুজা করেন, তাঁহার সাহত কেবল ঈশ্বরীর 
কথা কহেন, ঈশ্বরের গান করেন, ঈশ্বরের পৃজা করেন, ধ্যান করেন, মাঁয়ক 
কোন সম্বন্ধই নাই ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঠাকুর দৌখতেছেন। টাকা, 
ধাতুদ্রব্য, ঘটি-বাঁটি স্পর্শ কারতে পারেন না। স্ত্রীলোককে স্পর্শ কাঁরতে 
পারেন না। স্পর্শ করিলে Pate মাছের কাঁটা ফোটার মত সেইস্থান ঝন্‌ ঝন্‌ 
কন্‌ কন্‌ করে! টাকা, সোনা হাতে দিলে হাত. তেউড়ে যায়, বিকৃত অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়। অবশেষে ফোলিয়া দিলে আবার পর্বের ন্যায় 
নিশ্বাস বাহতে থাকে! 

ভক্তেরা কত কি ভাবতেছেন। সংসার কি ত্যাগ কাঁরতে হইবে? পড়া-শবনা 
আর কারবার প্রয়োজন fe? ate বিবাহ না কারি, চাকার তো কারতে হইবে 
atl মা বাপকে কি ত্যাগ কারতে হইবে? আর আমি বিবাহ কারয়ছ, 
সন্তান হইয়াছে, পরিবার প্রাতপালন কাঁরতে হইবে,_আমার ক হইবে? 
আমারও ইচ্ছা করে, নিশিদিন হারপ্রেমে মগ্ন হইয়া থাকি! ঠাকুর শ্রীরামকৃষণকে 
দেখ আর ভাবি, কি কারতোছি! ইনি রাতাঁদন তৈলধারার ন্যায় নিরবাচ্ছিন্ন ঈশ্বর 
একমাত্র ই'হারই দর্শন যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের একস্থানে একট: জ্যোতিঃ। 
এখন জীবন সমস্যা কিরুপে পূরণ কাঁরতে হইবে? 

“ইনি তো নিজে করে দেখালেন। তবে এখনও সন্দেহ? 

“ভেঙ্গে বালির বাঁধ পূরাই মনের সাধ! সত্য কি ‘বালির বাঁধ?’ তবে 
ছাড়তে পারতেছি না কেন? aia শান্তি কম! ate তাঁর উপর সেরূপ 


৯১২ ্রীত্রীরামকফকথামৃত-_-১ম ভাগ. ১৮৮৩, ই৮শে নভেম্বর 


ভালবাসা আসে, আর হিসাব আসবে না। যাঁদ জোয়ার গাঞ্গে জল ছুটে কে 
রোধ কাঁরবে। যে প্রেমোদয় হওয়াতে শ্রীগৌরমজ্গ কৌপীন ধারণ করোছিলেন, 
যে প্রেমে ঈশা অনন্যাচন্তা হয়ে বনবাসী হয়োছলেন আর প্রেমময় তার মুখ 
চেয়ে শরণর ত্যাগ করেছিলেন, যে প্রেমে বদ্ধ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগী 
হ’য়োছলেন, সেই প্রেমের একাঁবন্দ? যাঁদ উদয় হয়, এই আঁনত্য সংসার কোথায় 
পড়ে থাকে! 

“আচ্ছা, যারা দুর্বল যাদের সে প্রেমোদয় হয় না, যারা সংসার জীব, যাদের 
পায়ে মায়ার বেড়ী, তাদের দি উপায়? এই প্রোমক বৈরাগী মহাপুরুষের 
সঙ্গ ছাড়ব না। দেখ, হীন কি বলেন।» 

ভন্তেরা এইরূপ "চিন্তা কারতেছেন। ঠাকুর জয়গোপালের বৈঠকখানার 
ভন্তসঙ্গে উপাবষ্ট_ সম্মুখে জয়গোপাল, তাঁহার আত্মীয়েরা ও প্রতিবেশীগণ। 
একজন প্রাতবেশন বিচার কাঁরবেন বালয়া প্রস্তুত ছিলেন। 'তাঁনই অগ্রণী 
হইয়া কথারম্ভ কাঁরলেন। জয়গোপালের ভ্রাতা বৈকুণ্ঠও আছেন। 

[aan ও শ্রীরামকৃষ্ণ | 
বৈকুণ্ঠ_-আমরা সংসারী লোক, আমাদের Tee, বলুন। 
শ্লীরামকৃ্ণ-_তাঁকে জেনে-_এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে 

সংসারের কার্য Fat 


বৈকুণ্ঠ_ মহাশয়, সংসার ক মিথ্যা? 
শ্লীরামকৃ্ণ_যতক্ষণ তাঁকে না জানা বায়, ততক্ষণ fA! তখন তাঁকে 
ভুলে মান্য ‘আমার আমার’ করে; মায়ার বন্ধ হ'য়ে কাঁমনণ কাণ্চনে মুগ্ধ হয়ে 
TAS ডোবে! মায়াতে এমনই মানুষ অজ্ঞান ছয় বে, পালাবার পথ থাকলেও 
পালাতে পারে না! একাঁট গান আছে- 
এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে। 
war বিষ অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥ 
ধবল ক'রে Tet পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে। 
গতায়াতের পথ আছে তব; মীন পালাতে নারে॥ 
গুটীপোকায় Tol করে পালালেও পালাতে পারে। 
গহামায়ায় বন্ধ GOT, আপনার নালে আপাঁন মরে॥ 
“তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো সংসার আঁনত্য। এই বাঁড়ই দেখো 
না কেন? কত লোক এলো গেলো! কত জন্মালো কত দেহত্যাগ করলে! সংসার 
এই আছে এই নাই। অনিতা! যাদের এতো ‘আমার আমার’ করছো চোখ 
বুজলেই নাই। কেউ নাই, তবু নাঁতর জন্য কাশণ যাওয়া হয় না। “আমার 
ছারুর কি হবে? 'গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে! গুটঈপোকা 
আপন লালে আপাঁন মরে। এরূপ সংসার মিথ্যা, আঁনত্য 1” 


Baye বয়ণেপোল সেনের খাত sqwrn ১৯৫ 


AVIA, এক হাত ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে স্বাথবে। কেন? 
দাদ সংসার অনিত্য, এক হাতই বা সংসারে দিব কেন? 
শীরামকৃক-_তাঁকে জেনে সংসার করলে আঁনত্য নয়। গান শোন 
, মন রে কৃষ কাজ জান না! 
এগন মানব জাঁমন রইল পাঁতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা॥ 
কালা নামে দাওরে বেড়া ফসলে তছর্‌প হবে না। 
সে যে Tes শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘে'সে নাঃ 
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না। 
এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে GENE 
TITS বীজ রোপণ করে, ভাক্তবার সে'চে দেনা 
একা যাঁদ না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে GATE 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
্গৃহপবাশ্রয়ে ঈশ্বর লাভ--উপায় 


গ্রীরামকৃফ্--গান শুনলে? 'কালানামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরুপ হবে মা?" 
উত্বরের ITT হও, সব পাবে। ‘সে যে মুন্তকেশীর শক্ত বেড়া, তাঁর 
ধাছেতে যম ঘে'সে না। শক্ত বেড়া। তাঁকে aly লাভ করতে পারো, সংসার 
ভাসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জখব-জগং সে 
[তানই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতা- 
মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বর? দেখবে ও সেবা ক'রবে। তাঁকে জেনে সংসার কর্‌লে 
বিবাহিতা at সঙ্গে প্রায় এহিক সম্বন্ধ থাকে না। দুজনেই |e, কেবল 
ঈশবরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্ব 
ভূতে তান আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে। 
প্রাতবেশ--সহাশয়, এরুপ স্পী-পুরুষ তো দেখা যায় না! 
শ্রীরামকফ_আছে, ate বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদের চিন্তে পারে 
Mi তবে এরুপ হ'তে গেলে দুজনেরই ভাগ হওয়া চাই। দুজনেই যদি 
সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তা হ'লেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ, 
কৃপা চাই। না হ'লে সর্বদা অমিল হয়। একজনকে তফাতে যেতে হয়। যাঁদ- 
মা. মিল হয়, তা হ'লে বড় VAN! স্ত্রী হয়তো রাতাদন বলে, 'বাবা কেন' 
এখানে বিয়ে দিলে! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পারলুম; না 
AACS পেলম, না বাছাদের পরাতে CTA, না একখানা গয়না! তুমি আমায় 
কি সুখে রেখেছো! চক্ষু বুজে ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন! ওসব পাগলামী ছাড়ে? 


৯ম 
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ভন্ত_-এ সব প্রতিবন্ধক আছে, আবার হয়তো ছেলেরা অবাধ্য। তারপর 
কত আপদ আছে। তবে, মহাশয় উপায় ছিঃ 

শ্রীরাসকৃষ্ণ AGIA থেকে সাধন করা বড় কাঁঠন। অনেক ব্যাঘত। তা 
আর তোমাদের বলতে হবে না; রোগ শোক, দারদ্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে শিল 
নাই; ছেলে অবাধ্য, মুর্খ, গোঁয়ার। 

“তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে 
হর. তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।” 

প্রাতবেশী_বাঁড় থেকে বৌরয়ে যেতে হবে? 

প্রীরামকৃফ-_একেবারে নয়। যখন অবসর পাবে, কোন নিন স্থানে গয়ে 
একাঁদন-দীদন থাকবে_যেন সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে, যেন কোন 
বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় লয়ে আলাপ না ক'রতে হয়। হয় 
নর্জনে বাস, নয় সাধুসক্গ। 

প্রীতবেশী-_ সাধ চিন্বো কেমন কারে? 

গ্রীরামকৃষ্ণ_যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তানই সাধ্য । 
ধান ক্যামনী-কাণ্ঠনত্যাগী। তানই mq. যান সাধু তান স্মীলোককে 
RIES চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন,_যাদি স্বলোকের কাছে 
আসেন, তাঁকে মাতৃব দেখেন ও পুজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা 
করেন, ঈম্বরীর কথা বই কথা কন না। আর সব্ভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে 
ভাদের সেবা করেন! মোটামুটি এইগ্দীল সাধুর লক্ষণ। 

প্রীতবেশী_নির্জনে বরাবর থাকৃতে হবে? 

প্রীরাসকফ-ফুটপাতের গাছ দেখেছ? যতাঁদন চারা, ততাঁদন চাঁরাঁদকে 
বেড়া দিতে হয়। না হ'লে ছাগল-গরূতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গণঁড় মোটা 
হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই! তখন হাতা বে'ধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। 
গুড় ate করে নিতে পারো আর ভাবনা ক, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার 
চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা, হাতে আঠা জড়াবে না। 

“১ প্রাতবেশন_বিবেক কাহাকে বলে? 

প্রীরামকৃ্-ঈশ্বর সং আর সব অসৎ, এই 'িচার। সং মানে নিত্য। 
অসং--আনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্কু। 
বিবেক উদয় হ'লে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসংকে ভালবাসলে-যেমন 
দেহসখ, লোকমান্য, টাকা এই সব ভালবাসলে- ঈশ্বর, যিনি সংস্বরূপ, তাঁকে 
জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসং বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খ*জতে ইচ্ছা করে। 

“শোন একটা গান OTA 

আয় মন বেড়াতে যাঁবি। 


কালীকল্পতরদরমূলে রে মন, চার ফল কুড়ায়ে পাবি॥ « 
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প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃক্জরে সঙ্গে লি! 
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে, SY কথা তায় শুধাব॥ 
প্রথম ভার্যার দন্তানেরে দুর হতে ব্ুঝাহীব। 
যাঁদ না মানে প্রবোধ জ্ঞানাসনম্ধ্ মাঝে ভুবাইীব॥ 
শুচি অশাচরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শ্দীব। 
তাদের দুই সতানে পারত হ'লে তবে শ্যামা মাকে প্যাব॥ 
WIRY দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেধে থ্যাঁব। 
ঘাঁদ না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খজে বাল দিবি 
অহঙ্কার আঁবদ্যা তোর ?পতামাতায় তাঁড়রে tris 
ala মোহ মর্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রাবি 
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব THis , 
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন Ai 
“মনে নিবাত্ত এলে তবে ?ববেক হয়, বিবেক হ'লে তত্ব কথা মনে 
উঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকজ্পতরুমুলে। সেই 
গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে CAA, চার ফল কুঁড়য়ে পাবে_অনায়ানে পাবে, 
Bie পাবে-খর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ! তাঁকে পেলে ধর্ম, অর্থ, কাম বা 
সংসারীর দরকার তাও হয়-যাঁদ কেউ চাক্স।” 
প্রাতবেশী--তবে সংসার মায়া বলে কেন? 


{ বাশিষ্টান্বৈতবাদ ও ঠাকুর Rass | 


শ্রীরামকফ-যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ Tile Mie’ করে 
ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যার পেয়েছে, তারা জানে যে তানই সব হরেছেন 
- ঈশ্বরমায়াজীবজগং। ভখন বোধ হয় জাৰজগংশুদ্ধ তিনি। যাঁদ একটা 
বেলের খোলা, শাঁস, বাঁচি আলাদা করা যায়, আর একজন যাঁদ বলে, বেলটা 
কত ওজনে ছিল দেখত, তুম কি খোলা বাঁচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন 
করবে, না, ওজন ক'রতে হ'লে খোল। বাঁচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে 
বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনে ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; SAGA 
যেন বীঁচি। বিচারের সময় জীব আর জগংকে অনাত্মা বলোছলে, অবস্তু 
বলোছিলে। ‘বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বাঁচিকে অসার 
বালে বোধ হয়! বিচার হ'য়ে গেলে, সমস্ত জাঁড়য়ে এক বলে বোধ হয়। 
আর বোধ হয়, যে সত্বাতে শাঁস সেই সত্বা দিয়েই বেলের খোলা আর বাঁচি 
হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে। 

“অনলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যাঁদ ঘোল 


৯৯৬ প্রীপীরাদরকাথানৃত--উ খদগ  { ৯৮৮৩, হছে 


হ'য়ে থাকে তো নাখনও হরেছে। ঘাঁদ মাখন হয়ে থাকে, তাহলে ঘোলও 
ছয়েছে। আত্মা যাঁদ থাকেন, তো অল্যস্মও আছে। 

“যাই নিত্য তাঁরই লীলা, (Phenomenal world) বারই লালা তাঁরই 
নিত্য (Absolute) )1যাঁন ঈশ্বর ফলে গোচর ছন,তাঁনই জীবজগৎ হ'য়েছেন। 
যে জেনেছে দে দেখে যে 1তাঁনই সব হয়েছেন-বাপ, মা, ছেলে, ঘ্রতিবেশাঁ, 
ছব-ক্তু, ভাল মন্দ, শি, অশৃচি সমস্ত ৷" 


[ পাগবো--95286 of Sin and Responsibility ] 

প্রাতবেশী-তবে পাপ-পণ্য নাই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আছে, আবার নাই। তান যাঁদ অহংতত্, (Ego) om 
দেন, তা হ'লে ভেদবৃষ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন। তালি 
*-একজনেতে অহঙ্কার একেবারে প:ছে ফেলেন-তারা পাপ-পৃণ্য ভাল-মল্দের 
পার হ'য়ে ঘায়। ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদব্যাদ্ধ ভাল-মন্দ 
GF থাকৃবেই থাক্‌বে। তুমি মুখে বলতে পারো, আমার পাপ-পুণ্য সমান 
ta গেছে; তান যেমন করাচ্ছেন, তেমান করাছ। fora অন্তরে জান যে, 
€ সব কথা মাত; মন্দ কাজাট করলেই মন LA ধৃগ্‌ করবে। ঈশ্বর দর্শনের 
পরও তাঁর যাঁদ ইচ্ছা হয়, তান দাস আঁৰ’ রেখে দেন। সে অবস্থায় Se 
«লে--আঁম দাস, তু প্রভু। সে ভন্তের ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বরণয় কাজ ভা 
aren; ঈশ্বরবিম্ূখ লোককে ভাল লাগে না; ঈশ্বর ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। 
হবেই হ'লো, এরুপ Scares তিনি cowie রাখেন। 

প্রাতবেশী-মহাশর বলছেন, eras জেনে সংসার কর। তাঁকে ফি 
জানা যায়? 


{ The ‘Unknown and Unknowabie’ ] 


প্রীরামকৃফণ--তাঁকে হীল্দ্িয় দ্বারা বা এ মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে 
বিষয় বাসনা নাই সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে GAT ঘায়। 

প্রাতিবেশী_ ঈশ্বরকে কে জানতে পারে? 

প্রীরামক্--ঠিক কে জানবে? আমাদের যতট:কু দরকার, ততট;কু হ'লেই 
হ'ল। আমার এক পাতকুয়া জলের কি দরকার? এক ঘাঁট হ'লেই wa 
ছ'লো। চিনির পাহাড়ের কাচ্ছ একটা প'পড়ে গাঁছল। ভার সব পাহাড়টার 
কি দরকার? একটা, দুটো দানা হ'লেই হেউ ঢেউ হয়। 

প্রীতিবেশী--আমাদের যে বিকার, এক ঘটি জলে হয় কৈ? ইচ্ছা করে 
ঈশ্বরকে সব বুঝে. ফোঁল! 


Aas জয়গোপাল সেনের বাড়িতে sere ৯১৭ 
[ সংমার--বিকারন্রোগ ও উথধ--আমেকং Se বর ] 


শ্রীরামকৃফ--তা বটে। কিন্তু বিকারের ওঁষধও আছে। 

প্রাতবেশী- মহাশয়, কি Say? ত 

প্রীরামকুষ্-_সাধ্‌সঞ্গ, তাঁর লাম spon, তাঁকে সর্বদা প্রার্থনা । আম 
বলেছিলাম, ‘মা, আম জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান; এই নাও তোমার 
অভ্ঞান,_মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শৃদ্ধাততি দাও! আর আম 
কিছুই চাই নাই 

“যেমন রোগ, ভার cesta Say গীতায় তান বলেছেন, ‘হে অজন, 
Sia আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আঁম মুক্ত Saar? 
তাঁর শরণাগত হও, [তান amie দেবেন। তান সব ভার জবেন। তখল 
সব রকম বিকার দরে ষযাবে। এ বৃদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক 
সের ঘাঁটতে ক চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বৃঝালে কি বুৰা যায়? 
তাই বলাঁছ--তাঁর শরণাগত হস্ব--তাঁর যা ইচ্ছা তান করল! feta ইচ্ছাময়। 
মানযের কি পান্ত আছে?” 


দৃখম খণ্ড 
Sas arn বাগানে মহোৎসৰ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
SRT ঠাকুরের আনন্দ 


আজ ঠাকুর সুরেন্দ্ের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী 
তাথ, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খল্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভন্তস্জে 
জানন্দ কারতেছেন। 

সৃরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছি নামক পল্লার অন্তর্গত 
নিকটেই রামের বাগান-যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয় মাস পূর্বে শুভাগমন 
করিরাছিলেন। আজ সুরেন্দ্র বাগানে মহোংসব। 

সকাল হইতেই সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে । Stet BIC 
গ্াহতেছে। গোপণীদগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে Gaeta শোচনীয় অবস্থা-- 
সমস্ত বার্ণত হইতোঁছল। ঠাকুর Rs Sales হইতেছেন। Sens 
উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দিকে কাতার "দয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোস্টে সংকীর্তন হইতেছে। ঘরের মেঝেতে সাদা 
চাদর পাতা ও মাঝে মাঝে তাকিয়া রাঁহয়াছে। এই প্রকোন্ঠের পূর্বে ও 
পশ্চিমে একটি করিয়া কামরা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে বারান্দা আছে। উদ্যান 
হের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটি বাঁধা ঘাটাবাশষ্ট সুন্দর পঢচ্কারণা। 
গৃহ ও পহ্কারিণী ঘাটের মধ্যবতণী পূর্ব-পাশ্চমে উদ্যান-পথ। পথের দুই 
ধারে ee ও ক্রোটনাদি গাছ। উদ্যানগ্‌হের পূ্বধার হইতে উত্তরে ফটক 


ধারে আর একট বাঁধা ঘাট পৃচ্কারণস। পল্লীবাসণ সাধারণ লোকে এখানে 
শনানাঁদ করে এবং পানীয় জল লয়; উদ্যান-গৃহের পশ্চিম ধারেও উদ্যান-পথ, 
সেই পথের দক্ষিণ-পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও 
ভন্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্বদা তত্ত্বাবধান কাঁরতেছেন। 
উদ্যানগৃহের বারাজ্দাতেও ভন্তদের সমাবেশ হইরাছে। কেহ কেহ একাকণ 
বা PACH প্রথমোন্ত Sata ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধাঘাটে 
মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম কাঁরতেছেন। 
১ সকোত্তন চাঁলতেছে। সংকীর্তন গৃহমধ্যে ভন্বের জনতা ছইয়াছে। 


Gry সরেন্দ্রের বাগালে শ্রহোংসষ 
ES 


ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মাহমাচরণ ও ata মাল্লিক 
ইত্যাদি অনেকেই উপস্থিত। অনেকগ্হাল ব্রাহ্মভন্তও Saree: 

মাথুর গান হইতেছে। কাঁত্তানয়া প্রথমে গৌরচান্দ্রকা গাহিতেছেন। 
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়াছেন-_কৃষ্প্রেমে পাগল হইয়াছেন। তাঁর অদর্শনে 
নবদ্বাঁপের EN কাতর হইয়া কাঁদতেছেন। তাই কণত্তীনয়া গাঁহতেছেন-_ 
.গৌর একবার চল নদীয়ায়। 

তৎপরে শ্রীমতীর বিরহ অবস্থা বর্ণনা Stam আবার গাহিতেছেন। 

ঠাকুর SAI! হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া আঁত করুণ স্বরে আখর 
দতেছেন_-“সাঁখ! হয় প্রাণবল্পভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে 
সেখানে রেখে আর।” ঠাকুরের শ্রীরাধার ভাব হুইয়াছে। কথাগুলি বাঁলতে 
বালিতেই নির্বাক্‌ হইলেন; দেহ স্পন্দহীন, অর্ধনীমালতনেত! সম্পূর্ণ 
TEP; ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! 

অনেকক্ষণ পরে প্রকাতস্থ হইলেন। আবার সেই করুণ দ্বর। 
বলিতেছেন, “সখ! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কনে নে। আছি 
তোদের দাসী হ'ব! তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিথায়োছাঁল! প্রাণবল্পভ !” 

কণর্তীনয়াদগের গান চালতে লাগল। শ্রীমতী বাঁলতেছেন--সাঁথ | 
TAM জল আনতে আম যাব না। কদম্বতলে প্রিয় সথাকে দেখোছলাহ, 
সেখানে গেলেই আমি 1বহৰল হই!” 

ঠাকুর আবার ভাবাবস্ট হইতেছেন। দঁঘীনঃবাস ফেলিয়া কাতর etm 
বাঁজতেছেন, ‘আহা!’ ‘আহা!’ 

কীর্তন চিতেছে- শ্রীমতীর উক্তি 

শ্ান- শীতল তছন অঙ্গ হোর সঙ্গসখ লালসে (হে)। 

গাৰে মাঝে আথর দিতেছেন (না হয় তোদের হবে, আমায় একবার দেখা 
গো)। (ভূষণের ভূষণ গেছে আর ভূষণে কাজ নাই)। (আমার স্বাঁদন গিয়ে 
দুর্দিন হ'য়েছে) (RTA দিন কি দেরী হয় না)। 

ঠাকুর আর দিতেছেন-(সে কাল কি আজও হয় নাই)। 

কীন্তধনয়া আথর 1দিতেছেন-(এতকাল গেল. সে কাজ ক আজও হয় 


are) | 
গান--মরিব মরিব সাঁখ, নিশ্চয় মারব, 
(আমার) কান হেন গুণানাধ কারে দিয়ে ঘাব। 
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে, 
(দেখো বেন অঙ্গ পোড়াইও নাগো) 
(কৃষ্ণ বিলাসের অঙ্গ ভাসাইও-না গো) 
(কৃষ্ণ বিলাসের অঞ্গ জলে না ডারাব, অনলে ন। দিবি) 


Saeereenns—— we ভাৰ (৯৮৮৪, ৯৬ই oq 


গ্রারজে ভুলিয়ে রেখ তমালের ডালে। 
(বেধে তমালের ডালে রাখাঁব) (তাতে পরশ হবে) 
কোলোতে পরশ হবে) (FS কালো তমাল কালো) 
(কালো বড় ভালবাস) ("শিশুকাল হইতে) 
(আমার কান অনুগত তনু) 
(দেখ যেন কানু ছাড়া করো না গো)। 
fasta দশম দশা--মুা্ছতা হইয়া পাঁড়য়াছেন। 
গান--ধান ভেল মুরাছত, হরল গেয়ান, (নাম কাঁরতে কাঁরতে) (হাট কি 
Seria রাই) তখনই তো প্রাণসাখ মুদিল নয়ান। ধোন কেন এমন হলো) 
(এই যে কথা কইতোছিল) কেহ কেহ চন্দন দেয় ধাঁনর অঙ্গে; কেহ কেহ 
রোউত বিষাদতরঙ্গে। (সাধের প্রাণ যাবে বলে) কেহ কেহ জল ঢালি দেয় 
থাইয়ের বদনে (যদি বাঁচে) (যে কৃষ্ণ অন্যুরাগে মরে, সে কি জলে বাঁচে।) 
মাতা দোখয়া সখাঁরা কৃফনাম কারতেছেন। শ্যামনামে তাঁহার সংজ্ঞা 
হইল। তমাল দেখে ভাবছেন বুঝ সম্মুখে কৃষ্ণ এসেছেন। : 
গান শ্যাম নামে প্রা গেয়ে, ধান ইতি উতি চায়, না দৌখ সে চাঁদসুখ 
কাঁদে উভরায়। বেলে, কইরে শ্রীদাম) (তোরা যার নাম শুনাইীল কই) 
(একবার এনে দেখা গো) সম্মুখে তমাল তরু দোঁখবারে পায়। (তখন) সেই 
তমালতরদ্র কাঁর নিরীক্ষণ (বলে এ যে চড়া) আমার কৃষ্ণের এ যে চূড়া) 
ড়া দেখা যায়) (তমাল গাছে ময়ূর হেরে বলে এ চূড়া দেখা বায়)। 
সারা ie করিয়া মথ্রায় OT পাঠাইয়াছেন। তিনি একজন em. 
করিলেন-- 
গান-এক রমণী সমবয়াসনা, নিজ পরিচয় পৃছে। 
চীমতাঁর সখা দুতী বালছেন_আমার ডাকতে হবে না, সে আপাঁন আস্বে। 
কতা মথদ্রাবাসনীর সঞ্চে যেখানে কৃষ্ণ আছেন সেইখানে যাইতেছেন। তৎপরে 
ধ্যাকুল হ'য়ে কে'দে কে'দে ডাকছেন 


TTT নাগরাঁ, হাস কহত feta, গোপন কেয়ারী (হায় গো) 
(কেমন করে বা যাবি গো) (এমন কাঙালিনী বেশে)। সপ্তম দ্বার পারে 
রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নার। (কেমন করে বা যাবি) (তোর সাহস 
দেখে লাজে মরি বল কেমনে যাবি)। হা হা নাগর গোপীজনজাবন (কাঁহা 
মাগর দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখ!) (কোথায় গোপ'জনজাবন প্রাণবল্লভ!) 
(হে মথৃরানাথ, দেখা দিয়ে দাসীর মন প্রাণ রাখ হার, হা হা রাধাবল্লভ !) 


ay পরেন্ছেত wes হোৎসক ১২১ 


(কোথায় আছ হে, হৃদয়বল্লভ লজ্জানিবারণ হার) (দেখা দিয়ে দাসীর মান ara 
ছরি)। হা হা নাগর গোপাঁজনজীবনধন, দূত ডাকত Semi 
কোথায় গোপাঁজনজাবন প্রাণবল্লভ! এই কথা শ্বানয়া ঠাকুর nies 
হইলেন। কীর্ততনান্তে কীত্তণনয়ারা উচ্চ সংকীণর্তন কাঁরতেছেন। প্রভু আবার 
দণ্ডায়মান! সমাধিস্থ! কতক সংজ্ঞা লাভ করিয়া অস্ফুট স্বরে বালতেছেন, 
শকট] কিট?” (কৃষ্ণ কৃষ্)। ভাবে নিমগ্ন! নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না। 
রাধাকৃফের মিলন হইল। কীত্নয়ারা এ ভাবের গান গাহতেছেন। 
ঠাকুর আখর দিতেছেন-- 
ধনি দাঁড়ালো বে! 
অঙ্গ হেলাইয়ে ধান দাঁড়ালো রে। 
শ্যামের বামে ধান দাঁড়ালো রে। 
তমাল বেড়ি wie ধনি দাঁড়ালো ai 
এইবার নাম-সংকীর্তন। তাহারা খোল-করতাল সঙ্গে গাঁহতে লাগল 
TY গোবিন্দ জয়!” ভন্তেরা সকলেই উন্মত্ত! 
ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভন্তেরাও তাঁহাকে বোঁড়য়া আনন্দে নাঁচতেছেন।! 
সুখে “রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়” 


ম্বিতখয় পাঁরচ্ছেদ 
Wel ও ঈম্বরলাভ--ঈশ্বরের সেবা আর সংসারের সেৰা 
ক্শীর্তনাল্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন কাঁরয়াছেন। এমন সময় নিরঞ্জন 
আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া 
উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সাস্মত মুখে বলিয়া উঠিলেন, “তুই 
NATTA!” 

(APA প্রাত)_“দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। পরজতা গর্বজন্মে 
অনেক তপস্যা না করলে হুয় না। কপটতা, পাটোয়ারণী--এ সব থাকতে ঈশ্বরকে 
পাওয়া যায় না। 

“দেখছো না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা ৷ 
দশরথ কত সরল। নন্দ- শ্রীকফের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি 
গবভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ!” | 

ভন্তরা সরল। ঠাকুর কি হাঞ্গত কাঁরতেছেন যে, আবার ভগবান অবতীর্ণ" 
হয়েছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরঞ্জনের প্রাতি)_দেখ, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরপ 
পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্‌ fe লা, তাই পাড়েছে। আইফসের 
হিদ্দাবগ্র করতে হয়,_আরও নানা রকম কাজ্জ আছে; সর্বদা ভাবতে হয়। : 


৯২২ শ্রীারামকৃফকথামৃত-_-১ল ভাগ [১৮৮৪, ১৫ই জুন 


“সংসারী লোকেরা যেমন চাকার করে তুইও চাকার করছিস্‌। তবে একট: 
ভফাং আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস্‌। 

“মা he ATP যদি মাগ-ছেলের জন্যে চাকরি করাতিস্‌, 
ভালে আম Tags, ধিক! শত ধিক! একশ’ ছি! 

(ait মাল্পকের প্রাত)-“দেখ, ছোকরাটি ভারী সরল। তবে আজকাল 
একট আধ; মিথ্যা কথা কর, এই বা দেঘ। সোদন ব'লে গেল যে আসবে, 
কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রীত) তাই রাখাল বলোছল_-তুই এ'ড়েদয়ে 
এসেও দেখা কাঁর্‌স নাই কেন?” 

নিরঞ্রন_ আমি এ'ডেদয়ে সৰে দুদিন এসোছলাম। 

Sarge (নিরঞ্জনের প্রাত)_হীঁন হেডমান্টার! তোর সঙ্গে দেখা করতে 
গ্ছিলেন। আমি পাঠিয়োছিলাম। (মাস্টারের ais) তুমি cate ব্াব্রামকে 
আমার কাছে পাঠিয়ে 'দিয়োছলে? এ 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরাধাকৃফ ও খেপনপ্রেম 
ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দুচারজন ভন্তের সাহত কথাবার্তা কাঁহতেছেন। CAR 
ধরে টোবল-চেয়ার করেকখানা জড় করা ছিল। 
ঠাকুর টোবল ভর দিয়া অর্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্ধেক বসেছেন। 
Barres (মাষ্টারের প্রতি)-আহা, গোপাঁদের ক অনুরাগ! তমাল দেখে 
একেবারে প্রেমোন্মাদ! প্রীতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের 
Shea শুকিয়ে যেতো--দল হ'তে হাতে বাষ্প হরে উড়ে যেতো। কখনও কখনও 


তাঁর ভাব কেউ টের পেতো না। সায়ের দণঁঘিতে হাতা নামলে কেউ ঢের 
পায় না! 


, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবোৌছলেন-_ 
গ্রীরামকৃ্-আহা, সেই প্রেমের যদ একাবন্দু কার; হয়! ক অনুরাগ। 
ক ভালবাসা! “WN বোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ ?সিকা পাঁচ আনা! এরই 
নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল 
ছ'তে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই 
বিশ্বাস কর;-ভগবান মান্য হায়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না 
কর)তাঁতে অন্‌রাগ থাকলেই হা'ল। তখন [তান যে কেমন, তিনি নিজেই 
জানিয়ে দেবেন। 
"বদি পাগল হাতে হয়, সংসারের (জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে? aie 
পাগল হ’তে ছয়, তবে উশ্নরের জ্রন্য গাগল হও 1” রি 


চতুৰ্থ পারচ্ছেদ 
ভৰনাথ, মহিমা প্রভৃতি Care হ'রিকথা omen 

ঠাকুর হলঘরে আবার িরিলেন। তাঁহার বাঁসবার আসনের কাছে একটি 
তাঁকয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বাঁসবার সময় “ওঁ তৎসং” এই মন্ত্র উচ্চারদ 
Fine তাঁকয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয় লোকেরা এই বাগানে আসা-যাওয়া 
গ্রে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে; এই জন্য বুঝ ঠাকুর এ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া উপাধানটি শুদ্ধ করিয়া লইলেন; ভবনাথ, মাষ্টার প্রভাত কাছে বাঁসল্নে। 
বেলা অনেক হইয়াছে, এখনও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর 
ধালক স্বভাব! বলিলেন, “কৈগো, এখনও দেয় না! নরেন্দ্র কোথায় 2” 

একজন ভন্ত (ঠাকুরের প্রাত সহাস্যে)-মহাশয়! রামবাবু অধ্যক্ষ ॥। তিল 
সব দেখছেন। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে! 

একজন ভন্ত-আজ্ঞা, রামবাব যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে এই রকমই হয়ে 
থাকে। (সকলের হাস্য)! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)-সুরেন্দ্র কোথায়? আহা, সুরেন্দ্র বেশ 
গ্বভাবটি হ'রেছে। বড় স্পষ্ট বস্তা, কারুকে ভয় ক'রে কথা কর না। আর 
দেখ খুব SPS! কেউ তার কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শুধু হাতে ফেরে 
Ti (মান্টারের প্রত) Sta ভগবান দাসের কাছে গিয়োছলে, কি রকম দেখলে? 

মাচ্টার-জআাজ্ঞা, কালনায় গিয়েছিলাম। ভগবানদান খুব বুড়ো হ'য়েছেন। 
রানে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুক্লেছিলেন। প্রসাদ এনে একজন খাইয়ে 
দিতে লাগল। চেচিয়ে কথা কইলে LACS পান। আপনার নাম শুনে বলতে 
লাগলেন, তোমাদের আর ভাবনা কি? 

“সেই বাড়তে নাম THA পূজা হয়।” 

ভবনাথ মোন্টারের প্রাত)_আপনি অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। Bia 
আমাকে দাক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রাঁছলেন, আর ব'লাঁছলেন ফে, 
মান্টারের কি অরুচি হয়ে গেল। 

এই বলিয়া ভবনাথ হাঁসতে লাগলেন। ঠাকুর উভয়ের কথোপকথন সমস্ত 
শুনিতেছিলেন। সান্টারের প্রতি সস্নেহে দাঁম্টি করিয়া বাঁলতেছেন, হ্যাঁ গো, 
Gin অনেকদিন বাও নাই কেন বল দোখি? 

মাষ্টার তো তো কারিতে লাগলেন। 

এমন সময় মাহমাচরণ আসিয়া উপাস্থত। মহিমাচরণ কাশীপরবাসণ, 
ঠাকুরকে ভার শ্রদ্ধা-ভন্তি করেন ও সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণ সন্তান, 
কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীনভাবে থাকেন, কাহারও চাকার করেন না। 


৯২৪ হী্ীরামকৃষকবান্সত--১ন ভাগ (১৮৮৪, ১৬ই a 


সর্বদা wan ও ঈশ্বরাঁচল্তা করেন। কিছু পাঁন্ডত্যও আছে। Beara. 
সংস্কৃত অনেক গ্রল্থ পাঁড়য়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাহমার ale) ais! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! 
(সকলের হাস্য)। এমন জায়গায় 'ডাঁচ্গা-টাঞ্গ আসতে পারে; এ যে একেবারে 
জাহাজ! (সকলের হাস্য)। তবে একটা কথা আন্ত্--এটা oe মাস। 
(সকলের হাস্য)। 

মাঁহমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইতেছে। 

Saree (মাহিমার প্রাত) আচ্ছা, লোককে খাওয়ানো এক রকম তাঁরই 
সেবা করা, ফি বলো? সব জীবের ভিতরে তানি অগ্নি রূপে ররেছেন। 
merch TF না, তাঁকে আহত দেওয়া। 

পীকল্তু তা বলে অসং লোককে. খাওয়াতে নাই। এমন লোক, ধারা 
ধ্যভিচারাদ মহাপাতক ক'রেছে_ঘোর 'বিষয়াসন্ত লোক, এরা যেখানে বসে খায়, 
সে জায়গায় সাত হাত মাটি Beta হয়। 

“দে ওড়ে একবার লোক খাইয়োছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ 
লোক। আম বললহুম, ‘দেখ হদে, ওদের যাঁদ তুই খাওয়াস, তবে এই তোর 
যাঁড় থেকে bata’ (signa প্রাত)_আচ্ছা, আম “gate, তুমি আগে 
লোকদের খুব খাওরাতে, এখন Tix খরচা বেড়ে গেছে?” (সকলের হাসা)। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ঘান্মভন্তসল্োে 


এইবার পাতা হইতেছে। দক্ষিণের বারান্দায় । ঠাকুর মাঁহমাচরণকে 
ধলিতেছেন, আপনি একবার যাও, দেখো ওরা সব কি ক'রছে। আর আপনাকে 
আম বলতে পারি না, না হয় একট; পারবেশন করলে? মাঁহমাচরণ বালতে- 
ছেন, “নিয়ে আসনক না তারপর দেখা যাবে”, এই বলিয়া ‘হং হঃ করিয়া একট; 
reg দিকে গেলেন, Ferg করন পরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ভন্তসঙ্গো পরমানন্দে আহার কারতে বাঁসলেন। আহারান্তে ধরে 
আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। ভন্তেরাও দক্ষিণের পুকারিণীর বাঁধা ‘td 
মকলেই আসন গ্রহণ করিলেন। বেলা দুইটার পর প্রতাগ আসিয়া উপাস্থিত। 
তিনি একজন ব্রান্মভন্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন কারলেন। ঠাকুরও 
মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন। প্রতাপের সাঁহত অনেক কথাবার্তা 
হইতেছে। 


' প্রতাপ_মহাশর। আমি পাহাড়ে গিক্পোছলাম। (দা্রিশলং-৪)। 


প্রীত পরেন্যের বাগানে মহোৎসব pre 


শ্লারামকৃফকিস্তু তোমার শরীর ত তত ভাল হয় নাই! তোমার কণ 
SPRY হয়েছে! 

প্রতাপ--আজ্ঞা, ভার যে অসুখ fox, আমারও সেই অসুখ হয়েছে! 

-কেশবেরও এ অসুখ ছিল। কেশবের অন্যান্য কথা হইতে লাগল। প্রতাপ 
বলিতে লাগলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গাছল। তাঁকে 
আহমাদ আমোদ করতে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দ কলেজে প'ড়তেন, সেই 
সময় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধৃত্ব হয়! আর এ সূত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন্দু- 
নাথ ঠাকুরের সঞ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুই-ই ছিল। যোগও ছিল, cise 
ছিল। সময়ে সময়ে তাঁর ভান্তর এত উচ্ছৰাস হ'তো বে মাঝে মাঝে মুছা হ'ত। 
গহস্থদের ভিতর ধর্ম আনা তাঁর জাবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 

'[ ল্বোকমান্য ও অহংকার--“আমি কর্তা" "আমি গর? দর্শনের জক্ষপ ] 

একটি মহারাম্টদেশীয় স্মলোক সম্বন্ধে কথা হইতেছে। 

প্রতপ-এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটি মহারাষ্ট্র” 
দেশের মেয়ে, খুব পাঁণ্ডত, বিলেতে গাঁছল। তিনি feng eet হয়েছেন।. 
মহাশয় কি তাঁর নাম শর্নেছেন? 

শ্রীরামকুফ্-না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে বোধ হ'চ্ছে যে তার 
লোকমান্য হবার ইচ্হা। এরুপ অহগ্কার ভাল নয়। “আম sale’, এটি 
অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর, তুমি করুছ_ এইটি aM! ঈশ্বর কর্তা আর 
জব অকত্রদ। 

'আমি' ‘আমি’ করলে যে কত HATS হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে 
ারবে। বাছুর ‘হাম্‌ A, 'হাম্‌ মা” (আমি আম) করে। তার দুর্গাত দেখ। 
হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বান্টি নাই। 
হয়ত কষাই কেটে ফেললে । মাংসগূলো লোকে থাবে। ছালটা চামড়া হবে। 
সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে 
যাবে! তাতেও HATA শেষ হয় না! চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের 
ফাঠি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে! অবশেষে কিনা নাড়ী- 
দঁড়গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুন্ুরীর তাঁত তৈয়ার হয় তখন 
ধোনবার সময় SS OS বলে। আর 'হাম্‌ মা, হাম্‌ মা’ বলে না! ER 
Sa বালে, Sat নিস্তার, তবেই ভার লজ! কর্মক্ষেত্রে আর আস্তে 


, হয় না। 


“জাঁবও ধখন বলে, হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা-আম যল্ধু 
ভূমি বন্নী” জাবের WPAN শেষ হয়। তখনই ahead মুক্তি হয়, আর 
এ কর্মক্ষেত্রে আস্তে হয় না।” 

"1 একজন ভগ্ত--জীবের USS কেমন ক'রে খায়? 


৯২৪ স্তীশ্রীরামকৃফকথাসৃত--১স ভাগ ১৮৮৪, ১৫ই দুল 


শ্রীরামকৃ্-ঈ*বরকে দর্শন না করলে অহত্কার যায় না! বাদ কার: 
অহন্কার {গয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বরদর্শন হয়েছে ॥ 

একজন ভন্ত-মহাশর! কেমন ক'রে জানা যায় যে, ঈশ্বরদর্শন হয়েছে ? 

শ্রীরামকৃ্- ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ats 
PIM কারেছে, তার চাঁরাট লক্ষণ হয়, (১) বালকবৎ (২) পিশাচবং 
(৩) Sway (8) উল্মাদবং। 

“যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ন্িগণাতীত-_ 
কোন গুণের আঁট নাই। আবার «iis অশহঁচ তার কাছে দুই সমান--তাই 
[পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত ‘কভু হাসে, কভু কাঁদে; এই বাবুর মত 
সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা; বগলের ACS কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে 
ভাই উল্মাদবং। আবার কখনও বা জড়ের ন্যায় চুপ ক'রে বসে আছে-_জড়বং।” 

একজন ভন্ত_ ঈশ্বরদর্শনের পর {ক অহহ্কার একেবারে যায়? 

গ্রীরামকৃ্-কখন কখন তান অহঙ্কার একেবারে CCE ফেলেন-_যেমন 
সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহড্কারে 
দোষ নাই। যেমন বালকের অহত্কার। পাঁচ বছরের বালক ‘আমি’ ‘আম 
করে, কিন্তু কার অনিষ্ট করতে জানে না! 

“পিরশমাঁণ ছলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার 
শুরোয়াল হ'য়ে বার। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু আনষ্ট করে না। সোনার 
তরোয়ালে মারা কাটা চলে না!» 


aS গরিচ্ছেদ 
বিলাতে কাণ্চনের পজা_জাঁবনের উদ্দেশ্য কম' না ঈশ্বরলাত? 


শ্ীরামকফ (প্রতাপের প্রাত)-_তুম বিলাত গিয়েছিলে, কি দেখলে, সব বল। 
প্রতাপ_বিলাতের লোকেরা আগা যাকে কাণ্চন বলেন, তারই পূজা করে 
তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক--অনাসন্ত লোক আছে। কিন্তু সাধারণতঃ 
আগাগোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলডুম। 
[ বিলাত ও কর্মযোগ-_কালিয্গে ক্মঘোগ না ভান্তযোগ ] 
Barres (প্রতাপকে)-বিষয়কর্মে আসান্ত শুধু যে বিলাতে আছে, এমন 
নয়। সব জায়গায় আছে। তবে কি জান? কর্মকান্ড হচ্ছে আদিকাশ্ত। 
সত্ুগণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগা, দয়া এই সব) না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় 
না। MATT কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে 
পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনণঁ-কাণ্চনে 
আসক্তি বাড়ে। 


FS ACH বাগানে মহোংসবৰ ১২৭ 


“তবে কর্ম একেবারে SI করবার যো নাই। তোমার প্রকততে ভোমায় 
কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর! তাই ব'লেছে অনাসন্ত হ'য়ে 
কর্ম কর। অনাসন্ত হ'য়ে কর্ম করো; না, কর্মের ফল আকাচ্ছ্ষা করবে 
Tl যেমন পুজা জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয় কিচ্বা 
°C করবার জন্য নয়। 

“এরূপ অনাসন্ত হ'য়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। ভারা কঠিন। একে 
কলিযুগ, সহজেই আসীন্ত এসে যায়। মনে করছি অনাসন্ত হ'য়ে কাজ করাঁছ 
কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসান্ত এসে যায়, জানতে দেয় না! হয়তো পূজা 
মহোৎসব Fea, কি অনেক গরাঁব কাঙ্গালদের সেবা করলুম-_অনে করল 
যে, অনাসন্ত হ'য়ে sate, কিন্তু কোন্‌ দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, 
জানতে দেয় না। তবে একেবারে SAAS হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর 
দশন হয়েছে।” 

একজন ভন্ত_বাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি 
বিষয়-কর্ম সব ছেড়ে দেবেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কাঁলতে clea! নারদণয় ote ঈশ্বরের নাম গুল গান 
করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা; ‘হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, Sle দাও, 
আমায় দেখা দাও।' কর্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, “হে ঈশ্বর, 
আমার কর্ম কামিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার FP 
অনাসন্ত হ'য়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।' 

“কর্ম ছাড়বার যো নাই। আম চিন্তা wale আমি ধ্যান sale, এও 
কর্ম। ভান্তলাভ ক'রলে বিযয়-কর্ম আপনা আপনি কমে যায়। আর ভাল 
লাগে না। ওলা মিছরীর পানা পেলে চিটে-গুড়ের পানা কে খেতে চায়?” 

একজন ভন্ত--বিলেতের লোকেরা কেবল “কর্ম কর, “কর্ম কর' করে। কম" 
তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়? 

শ্রীরামকৃফ-_জাীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জখবনের 
উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। ভবে নিচ্কাম কর্ম একটা উপায়, উদ্দেশ্য নয়। 

) “শম্ভু বললে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে, সেগ্যাঁল 
TWA যায়” হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা এই 
সবে। আমি বললাম, এ সব কর্ম অনাসন্ত হ'য়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা 
বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার সানবজল্মের 
উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়! মনে কর ঈশ্বর 
তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও! তা হলে তুমি কি 
বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ক'রে দাও, না, বল্‌বে-_ 
হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শহদ্ধা Sle হয়, আর যেন তোমাকে আম 


৯২৮ শ্ী্িরকফকতানৃড--১এ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৫ই জন 


সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ভিস্পেম্সার, এ সব অনিত্য বস্তু! ঈশ্বরই 
PE আর নৰ অবস্ভু। তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা আমরা 
GFE! তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মার? তাঁকে লাভ হ'লে 
তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারা হ'তে পারে! তাই বলাছ, কর্ম 
আদিকাণ্ড! কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সাধন কারে আরও এাঁগয়ে পড়। 
সাধন PRE ক'রতে আরও এাঁগয়ে পড়লে শেষে জানতে পারবে বে ঈষ্বরই 
Oy, আর সব অবস্তু, ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। 

“একজন FO বনে কাঠ কাটতে রগাছলো। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারাীর সঙ্গে 
দেখা হ’লো! AMAT বললেন, ‘ওহে, এঁগয়ে পড়ো! কাঠুরে বাড়তে ফিরে 
এসে ভাব্তে লাগলো ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বললেন কেন? 

“এই রকমে irate যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় এই 
TATA কথাগুলি মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বললে আজ আঁম 
আরো এগয়ে যাবো। বনে গিয়ে আরো এগিয়ে দেখে যে, অসংখ্য চন্দনের 
গাছ। তখন আনন্দে গাড়ি গাড়ি চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে 
খুব বড় মানুষ হ'য়ে গেল! 

“এই রকমে কিছাঁদন যায়। আর একাঁদন মনে প'ড়লো ব্রহ্মচারী বলেছেন 
einai পড়।” তখন আবার বনে গয়ে এীগয়ে দেখে নদীর ধারে রুপোর খাঁন। 
এ কথা সে কখন ক্বঙ্নেও ভাবে নাই। তখন খাঁন থেকে কেবল রূপো নিয়ে 
গিয়ে Fale ক'রতে লাগলো। এত টাকা হ'লো যে আশ্ডিল হয়ে গেল। 

“আবার কিছুদিন যায়। একাঁদন বসে ভাবছে ব্রহ্মচারী তো আমাকে 
ঘপোর খনি পর্যন্ত যেতে বলেন নাই-তিনি যে আমাকে এাগয়ে যেতে 
ধালেছেন। এবার নদাঁর পারে গিয়ে দেখে, সোনার খান! তখন সে ভাবূলে, 
গহো! তাই উদ্মচারী বলেছিলেন, এগিয়ে পড়। 

“আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে, হণরে মাণিক রাশিকত পড়ে আছে। 
ভখন তার কুবেরের মত day’ হ'লো। 


“তাই বলা যে, যা (কিছু কর না কেন, এঁগয়ে গেলে আরো ভালো [জিনিস 


পাবে। একটু জপ কারে উদ্দীপন হ'য়েছে বলে মনে করো না, যা হবার তা হয়ে 
গেছে! কর্ম কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আরো এগোও, কর্ম নিচ্কাম ক'রতে 
পারবে। তবে, নিজ্কাম কর্ম বড়-কঠিন, তাই ভাত করে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে 
প্রার্থনা কর, ‘হে ঈশ্বর, তোমার পাদপণ্নে Cie দাও, আর কর্ম কাঁময়ে দাও 
আর US রাখবে, সেট কর্ম যেন নিচ্কাম হরে করতে গারি। 

«আরো এগিয়ে গেলে ঈশ্বরকে লাভ ছবে। তাঁকে দর্শন হবে। ক্রমে তাঁর 
MT আলাপ কথাবার্তা হবে। 


গ্রীঘ্তে সুরেন্দের বাগানে মহোতস্ষ ৯২১ 


কেশবের স্বর্থলাভের পর মন্দিরের বেদী লইয়া খে বিবাদ হয়, এইবার 
তাহার কথা পাঁড়ল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রীত) শুনছি তোমার সঙ্গে বেদী নিয়ে নাকি 
PUG হ'রেছে। বারা ঝগড়া WAR, তারা তো সব হরে, প্যালা, পণ্া। 
{সকলের হাস্য)! 

(ভন্তদের প্রাত)-“দেখ, প্রতাপ, অমৃত, এ সব-শাঁক বাজে! আর ধা সব 
শ্ৰন তাদের কোন আওয়াজ নাই।” (সকলের হাস্য)। 

প্রতাপ- মহাশয়, বাজে যাঁদ বল্লেন তো আঁবের কশিও বাজে । 


wos পরিচ্ছেদ 
ব্লজ্জসনাজ ও শ্রীরামরুফ-_প্রতাপকে শৈক্ষা 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রাত)_দেখো, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের লেকূচার 
শুনলে লোকটার ভাব বেশ বোঝা A | এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গাছলো। 
আচার্য হয়োছলেন একজন পাণ্ডিত, তাঁর. নাম সামাধ্যায়ী! বলে ক, ঈশ্বর 
গাঁরস, আমাদের প্রেম-ভন্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হ’বে। এই কথা 
খুনে অবাক! তখন একটা গল্প মনে পড়লো। একাঁট ছেলে বলোছল, আমার 
গামার বাড়তে অনেক ঘোড়া আছে, এক গোয়াল ঘোড়া! এখন গোয়াল যদি 
TAT হ’লে কখন ঘোড়া থাকৃতে পারে না, গর থাকাই সম্ভব। এরুপ 
আসম্বদ্ধ কথা LCA লোকে ক ভাবে? এই ভাবে যে, ঘোড়া টোডা কিছুই 
Rel (সকলের হাস্য)। 

একজন ভন্ত-ঘোড়া ত নাই-ই। গরুও AA! (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেখ দেখিন্‌, যিনি রসজ্বরূপ তাঁকে দিনা বলছে ater 
তে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জানিস, কখনও অনুভব করে নাই৷ 

[ ‘আমি set, ‘আমার ঘর’ অজ্ঞান__জীবনের উদ্দেশ্য ডুব দাও' | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রাত)_দেখ, তোমায় বাল, তুমি লেখাপড়া জ্ঞান, 
ঘুদ্ধিমান, rot! কেশব আর তুমি ছিলে, যেন গৌর-ীনতাই দু Se! 
লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ-বসম্বাদ এসব অনেক তো হ'লো। আর 
ক এ সব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও! 
ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও। 

প্রতাগ--আজ্ঞ হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য! তবে এ সব করা 
ভার নামটা ধাতে থাকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)-তুম বলছো বটে, তাঁর নাম রাখবার জন্য সব 
করছো; কিল্তু কিছুদিন পরে এ ভাবও থাকবে না! একটা গল্প শোন 


/ টিম-ঈ 


yoo ীভ্রীরাজককথামৃত--১ম ভাগ [১৮৮৪, ১৫ই জুন 


- “একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর fen ক:ড়েঘর। অনেক 

মেহনত ক'রে ঘরখানি ক'রোছিল। কিছাঁদন পরে একাদিন ভার ঝড় এলো। 
কংড়েঘর টল টল ক'রতে লাগলো। তখন ঘর রক্ষার জন্য সে ভারণ চিন্তিত 
হলো! বল্‌লে, হে পবনদেব, দেখো ঘরাটি ভেঙ্গো না বাবা! পবনদেব কিন্তু 
শুনছেন না! ঘর গড় মড় ক'রতে লাগলো; তখন লোকটা একটা Teles 
ঠাওরালে তার মনে পড়লো বে, হনুমান পবনের ছেলে। যাই মনে পড়া 
অমান ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্লো-বাবা! ঘর ভেচ্ো না, হনুমানের ঘর, দোহাই 
তোমার! ঘর তবুও মড় মড় করে। কেবা তার কথা শুনে। অনেকবার 
হনুমানের ঘর' হনুমানের ঘর' করার পর দেখলে যে কিছুই হলো না। তখন 
বলতে লাগলো, বাবা লক্ষণের ঘর! 'লক্ষ্মণের ঘর! তাতেও হল না। তখন 
ফলে বাবা, 'রামের ঘর! রামের ঘর!” দেখো বাবা ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার] 
ভাতেও কিছ; হ'লো না, ঘর মড় মড় ক'রে ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। তখন 
BI বাচাতে হবে, লোকটা ঘর থেকে বোরিয়ে আসবার সময় ব'লছে_যা শালার 
হর! 

(পরিতাপের প্রাঁত)_-“কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু 
SACS, জানবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়! তাঁর ইচ্ছাতে হ’লো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; 
gin কি ক'রবে?ঃ তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশবরেতে সব মন দাও-_তাঁর 
প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও। £ 

: এই কথা বারা ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধনর গান গাঁহতে লাগলেন 

ডুব্‌ ডুব্‌ ভুব্‌ রূপ সাগরে আমার মন। 

তলাতল পাতাল খঠজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন! 

GE Ce Ce খ'জলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। 
দাঁপ দীপ দাঁপ জ্ঞানের বাতি, জবলবে হদে অনুক্ষণ॥ 
SIR GIR ড্যাং ড্যাগায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্‌ জন। 
কুবার বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভার গুরুর শ্রীচরণ ॥ 

(প্রতাপের প্রতি) “গান শুনলে? লেক্চার, ঝগড়া ও সব তো অনেক 


ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় না কি যে, এই রসের সাগরে ডুব দিই? 


SRE সুকেন্ের TAR দহোংলব ১৩১ 


রস খাবি? নরেন্দ্র বল্‌লে, ‘আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।' 
পমি জিজ্ঞাসা কল্পুম, কেন? কিনারায় বসাব কেন? সে বললে, ‘বেশ’ দুরে 
গেলে ডুবে বাব, আর প্রাণ BY তখন আমি বললুম, ‘বাবা! সচ্চিদানন্দ 
সাগরে সে ভয় নাই! এ যে, জমৃতের সাগর, এ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, 
ঘান্দষ অমর হয়! ঈশ্বরেতে পাগল হ'লে মানুষ বেহেভ হয় না 

(ভন্তদের গ্রাতি)_'আমি' জার 'আমার' এইটির. নাম অজ্ঞান। রাসমাঁপ 
কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে, ঈশ্বর 
কাৰেছেল। ন্াস্সসমাজ অমুক লোক ক'রে গেছেন, এ কথা আর কেউ বলে 
না যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এটি হ'র়েছে! আমি wale এইটির নাম অজ্ঞান। হে 
ঈশ্বর, তুম কর্তা আর আমি অকর্ত7/; তুমি Tal, আমি বন্য; এইটির নাম 
জ্ঞান। হে ঈশ্বর আমার কিছুই নয়-এ মন্দির আমার নয়, এ কালীবাড়ি 
গামার নর, এ সমাজ আমার নয়, সব তোমার জিনিস; এ সতী, পত্র, পাবার 
এ সব কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস; এর নাম জ্ঞান। 

“আমার জিনিস, আমার জিনস, বলে-সেই সকল 'জানসকে ভালবাসার 
নাম RA সবাইকে ভালবাসার নাম পয়া। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগ্যীলকে 
ভালবাস, কি ay পাঁরবারদের ভালবাস, এর নাম মায়া। শুধু দেশের 
লোকগুলিকে ভালবাসা এর নাম মারা; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব 
ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, Sle থেকে হয়! 
“মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে 
ঈগ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ এপর দয়া রেখোছলেন।৮ 


ন্ট পরিচ্ছেদ 
প্রতাপকে শিক্ষা ন্রাচ্ষদজাজ ও কািনী-কাণ্তন 
প্রভাপ-যারা মহাশয়ের কাছে আসেন, তাঁদের ক্রমে ক্রমে উন্নাত হচ্ছে তো? 
শ্রীরামকৃষ্ণ -আমি বাল যে, সংসার করতে দোষ কি? তবে সংসারে দাসীর 
মত থাক। 
[ গছস্ধের সাধন ] 

“ant মনিৰের বাড়ির কথাস্ন বলে, ‘আসাদের aig’ fare ভার নিজের 
ae হয়তো কোন পাড়াগাঁর়ে। মানবের বাঁড়কে দেখিয়ে মুখে বলে, ‘আমাদের 
aig! -মনে জানে যে এবাড়ি আমাদের নর, আমাদের বাঁড় সেই পাড়াগাঁ়ে। 
আবার মানবের ছেলেকে AAT করে, আর বলে, ‘হরি আমার বড় দ্র 
হয়েছে; ‘আমার হরি IG খেতে ভালবাসে না।" “আমার হরি’ মুখে বলে বটে, 
কিন্তু জানে যে, হার আমার নয়, মানবের ছেলে । 


OR শ্রীরামকষ্চকধামৃত_-১ম ভাগ 0১৮৪৪, 68 জুল 
<a 

“তাই বারা আসে, তাদের আমি বাল, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ 
দাই। তবে ঈম্বরেতে মন রেখে কর, জেনো যে ATG ঘর পাঁরবার আমার নয়; 
এ সব ঈশ্বরের । আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর aia যে, তাঁর পাদপদ্মে 
ভাঁন্তর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সর্বদা প্রার্থনা ক'রবে।» 

বিলাতের কথা আবার পাঁড়িল। একজন ভন্ত বললেন, মহাশয় আজকাল 
বিলাতের পাঁণ্ডতেরা নাক ঈশ্বর আছেন এ কথা মানেন ATI 

প্রতাপ মুখে যে মা বলুন, আন্তারক তাঁরা যে কেউ নাস্তক তা আমার 
বোধ হয় না। এই লগতের ব্যাপারের পেছনে বে একটা মহাশান্ত আছে, এ 
প্ৰথা অনেককেই মানতে হয়েছে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তা হ’লেই হ’লো; “is তো মানছে? নাস্তিক কেন হবে? 

প্রতাপ_ তা ছাড়া ইউরোপের পাণ্ডতেরা০5৪] government (সংকার্যের 
eee আর পাপের শাস্তি এই জগতে হয়) এ কথাও মানেন। 

অনেক কথাবার্তার পর প্রতাপ বিদায় লইতে গারোখান কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রতাপের প্রীত) _আর fe বলবো তোমায়? তবে এই বলা 
বে, আর ঝগড়াশীববাদের ভিতর থেকো না! 

“আর এক কথা-কাঁমনী-কাপ্চনই ঈশ্বর থেকে মানুষকে 'বমূখ করে। 
সোঁদকে যেতে দেয় না? এই দেখ না, সকলেই নিজের পাঁরবারকে সংখ্যা 
ফরে। (সকলের MI)! তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক,_বাঁদ জিজ্ঞাসা 
কর, তোমার পাঁরবারাট কেমন গা, অমনি বলে, 'আজ্রে খুব ভাল". 

প্রতাগ_-তবে আমি আসি। 


প্রতাপ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের অমৃতময়] কথা, কামিনী-কাণ্ঠন ত্যাগের 
কথা সমাপ্ত হইল না। সরেন্দ্ের বাগানের বৃক্ষা্ঘিত পত্রগীল দাক্ষণাবায়- 
গংঘাতে দ্লতোঁছল ও মর্মর শব্দ করিতেছিল। কথাগাঁল সেই শব্দের সঙ্গে 
মিশাইয়া গেল। একবার মাত ভন্তদের হৃদয়ে জাাত করিয়া অবশেষে অনল 
স্গাকাশে লয় প্রাপ্ত হইল। 

কিন্তু প্রতাগের হৃদরে ক এ কথা প্রতিধ্বানত হয় নাই? 

কিয়ংক্ষণ পরে শ্্রীষন্ত মণলাল মাল্লক ঠাকুরকে বালতেছেন_ 

মহাশয়, এই বেলা দাক্ষিণেন্বরে হাতা করুন; আজ সেখানে কেশব সেনের 
গা ও বাড়ির মেয়েরা আপনাকে দর্শন করতে বাবেন। তাঁরা আপনাকে না 
দেখতে গেলে হয়ত Hales হ'য়ে ?ফরে আস্বেন। 

কয় মাস হইল কেশব দ্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাই তাহার ax 
মাতঠাররাঁ, পরিবার ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা ঠাকুরকে দর্শন ফিতে 

Gal 
° ্ীরামকৃফ (sis দক্িকেরপ্রাত)-_রোনো বাপ একে আমার ঘুম-টুম হর 


< 


Rens সুরেন্দের বাগানে সহ্যেঃসর doe 


নাই;_-তাড়াতাঁড় FCS পাঁর না! তারা গেছে তা. জার কি করবো । আর 
সেখানে তারা বাগানে বেড়াবে-বেশ আনন্দ হবে! 

কিয়ংক্ষণ বিশ্রাম কাঁরয়া ঠাকুর যাত্রা কারতেছেন--দাক্ষণে*্বুরে যাইবেন! 
খাইবার সময় সুরেন্দ্রের কল্যাণ চিন্তা কারতেছেন। সব ঘরে এক-একবার 
খাইতেছেন আর AA, নামোচ্চারণ কাঁরতেছেন! কিছু অসম্পূর্ণ রাখবেন 
" মা, তাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলতেছেন-“আমি তখন নাচ খাই নাই, একট; 
গচ এনে দাও”। কণিকানাত্র লইয়া খাইতেছেন। আর বালতেছেন_ “এর 
নেক মানে আছে! aie খাই নাই মনে হ'লে আবার আসবার ইচ্ছা হবে?” 
{সকলের হাস্য)! é 

মণি মাক (হাস্যে) বেশ'ত আমরাও আসতাম! 

ভক্কেরা সকলে POCA! 


একাদশ খণ্ড 


ঠাকুর শ্রীরানকৃষের পণ্ডিত দর্শন 


eres পারচ্ছেদ 
PIA বাড়তে শৃভাগনন 


আজ রথযান্রা। বুধবার, ২৫শে জুন, ১৮৮৪; আধাঢ় শুক্লা দ্বিতণয়া। 
সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ঈশানের aie 'নিমল্মণে আইসয়াছেন। 
ঠন্তাঁনয়ার ঈশানের ভদ্রাসন-বাটণী। সেখানে আসিরা ঠাকুর শুনিলেন ষে, 
TOS শশধর অনাঁতদূরে কলেজ স্্রটে, চাটুষোদের বাড়ি রাহয়াছেন। 
পণ্ডিতকে দেখবার তাঁর ভারী ইচ্ছা। বৈকালে পাণ্ডতের ale যাইবেন, 
স্থির হইল। ° 

বেলা প্রায় দশটা! শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের ator বৈঠকথানায় secon 
বাঁসয়া আছেন। ঈশানের গাঁরচিত ভাটপাড়ার দুই-একটি ব্রাহ্মণ, তাহাদের 
মধ্যে একজন ভাগৰতের পাঁণ্ডত। ঠাকুরের সঞ্গে হাজরা ও আরও দুই-একাষ্টি 
ee আঁসয়াছেন। গ্রীণ প্রভাত ঈশানের ছেলেরাও উপাস্থত। একজন ভন্ত 
শন্তির উপাসক আঁসিরাছেন। কপালে Praca ফোঁটা । ঠাকুর আনন্দময়! 
সিন্দরের টিপ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বাঁলতেছেন,_'উানি ত me TAT 

কিরতক্ষণ পরে নরেন্দ্র ও মাষ্টার তাঁহাদের কলকাতার বাটী হইতে 
আসিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট হইলেন। 
ঠাকুর মান্টারকে বাঁলয়াছিলেন, ‘আমি অমুক দিন ঈশানের ate যাইতেছি, 
তুমিও যাইবে ও নরেন্দ্রকে সঙ্গে কাঁরয়া আনিবে! 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন “সোঁদন তোমার ঝাড়ি ঘাচ্ছিলাম-_ভোমার 
আত্ডাটা কোন্‌ ঠিকানায় ?” 

মান্টার-_আজ্ঞা, এখন শ্যামপৃকুর তেলিপাড়ায়, গকুলের কাছে। 

শ্রীরামকৃষ্-আজ স্কুলে বাও নাই? 

মান্টার-_আজ্ঞা, আজ রথের ছুটি। ' 
৬ নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে অত্যন্ত eo) [ভান পিতার 
জ্যেন্ঠ THe ছোট Seat আছে। পিতা Bien 'ছিলেন, কিছু 
MAA যাইতে পারেন নাই। সংসার প্রতিপালনের জন্য নরেন্দু কাজকম চেষ্টা 
করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্র কর্মের জন্য ঈশান প্রভৃতি ভক্তদের বাল 
স্লাখয়াছেন। ঈশান কম্পয্রোলার জেনার্যালের আফিসে কর্মচারাদগের একজন 
অধ্যক্ষ [ছলেন। নরেন্দ্র বাটীর FG শুনিরা ঠাকুর সর্বদা চিন্তিত থাকেন? 


a 


ঠন্ঠাঁনয়ার ঈশান অখোপাধ্যায়ের বাটীতে Sage sea 


শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্দরের প্রাত)_আম ঈশানকে তোর কথা বলেছি। ঈশান 
ওখানে দেক্ষিণেশবরে কালামান্দরে) একাদন fea {ক না--তাই বলেছিলাত্র । 
তার অনেকের সঙ্গে আলাপ আছে। 
ঈশান ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়াছেন। সেই উপলক্ষে কতকগ্যাঁল 
বন্ধদের নিমন্ত্রণ কারয়াছেন। গান হইবে। পাখোয়াজ, বাঁরে তবলা ও 
ভানপদুরার আয়োজন হইয়াছে। বাঁড়র একজন একটি পাত্র কীরয়া পাখোয়াজের 
জন্য ময়দা আনিয়া দিল। বেলা ১১টা হইবে। ঈশানের ইচ্ছা নরেন্দ্র গাল 
ফরেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_এখনও ময়দা! তবে বুঝ (খাবার) Sos 
দেরী! 

“ঈশান (ARI) না, তত দেরা নাই। 

ভন্তেরা কেহ কেহ হাসিতেছেন। ভাগবতের পণ্ডিতও হাসিয়া একটি 
উদ্ভট শ্লোক* বাঁলতেছেন। শ্লোক আবৃত্তির পর পণ্ডিত ব্যাখ্যা কারতেছেন | 
দর্শনাদ শাস্ত্র অপেক্ষা কাব্য মনোহর। যখন কাব্য পাঠ হয় বা লোকে wee 
করে তখন বেদান্ত, সাংখ্য; ন্যায়, পাতঞ্জল এই সব দর্শন শ্ুচ্ক বোধ হয়৷ 
কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে পাষাণহদর লোকও গলে যায়; fy 
ঘাঁদও গীতের এত আকর্ষণ, যাঁদ সুন্দরী নারী কাছ 'দয়ে চলে বার, কব্যও 
পড়ে থাকে, গাঁত পর্যন্ত ভাল লাগে না। সব মন এ নারীর দিকে চলে যায় । 
আবার যখন GPa হয়, ক্ষুধা পায়, কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভাল লাগছে 
না। অন্নচিন্তা চমৎকারা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ইনি রাঁসক। 

পাখোয়াজ বাঁধা হইল। নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। 

গান একটু আরম্ভ হইতে না হইতে ঠাকুর উপরের বৈঠকথানা ঘরে বিল্রা্ 
ধারিবার জন্য চালয়া আসলেন। সঙ্গে মাষ্টার ও শ্রীশ। বৈঠকখানা ঘর 
রাস্তার উপর! ঈশানের শ্বশুর ‘ক্ষেত্রনাথ চাটুষ্যে মহাশয় এই বৈঠকথান্ই 
দ্র করিয়াছেন। 

asm শ্রীশের পরিচয় দিলেন। বাঁললেন-ইানি পণ্ডিত ও আতিঙর 
শান্ত প্রকাতি। শিশুকাল হইতে ইনি আমার সঙ্গ বরাবর পড়িয়াছিলেন। 
চান ওকালাত করেন ।' 

প্রীরামকু্ণ_এ রকম জ্নাকের উকিল হওয়া! 

মাম্টার-ভুলে গুর ও পথে যাওয়া হয়েছে। 

*কাব্যেন দর্শনং হন্তি, কাব্যং গীঁতেন TATE | 


aise স্ববিলাদেন, সর্বং হন্তি কৃভুক্ষৃতা 
(এই শ্লোকাঁট উদ্ধার হওয়ায় পাদটাকার Aine হইল--প্রকালক) 


৯৩৫ ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_৯ম ভাগ [ ১৮৮৪, ২৫শে ছাদ 


শ্রীরামকুষ__ আম গণেশ উীকিলকে দেখোঁছ। ওখানে দেক্ষিণেবর ani 
AWS) বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়। পান্না বায়_সন্দর নয়, তবে 
শান ভাল। আমার কিন্তু বড় মানে; সরল। 

(শ্রীশের প্রাত)_“আপাঁন কি সার মনে করেছো?» 

শ্রীণ-ঈশবর আছেন আর ?তাঁনই সব করছেন। তবে তাঁর aA 
(Attributes) আমরা যা ধারণা কাঁর তা ঠিক নয়। মানুষ তাঁর fees fs 
ধারণা করবে; অনন্ত কাণ্ড! 

শ্রীরামকফ_বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল-এ সব হিসাবে তোমার 
কাজ ক? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও) তাঁতে ote 
প্রেম হবার জন্যই মানুষ জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে ATS | 

“তুমি মদ খেতে এসেছ, “iva দোকানে কত মণ মদ এ খপরে তোমার 
কাজ কি! এক গেলাস হ’লেই তোমার হ'য়ে যায়! 

“তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার । 

“তাঁর গণ কোটি বংসর বিচার করলেও ‘কিছু জানতে পারবে না?” 

ঠাকুর একট; চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কাহতেছেন। ভাটপাড়ান্থ 
একটি ব্রাহ্মণও বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত) সংসারে কিছুই নাই। এ'র (শানের) 
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সংসার ভাল তাই,_তা না হ'লে যাঁদ ছেলেরা রাঁড়-খোর, গাঁজা-খোর, মাতাল, 
অবাধ্য এই সব হতো, কষ্টের একশেষ হাতো। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন 
বিদ্যার সংসার, এরুপ প্রায় দেখা যায় না। এরুপ দ;'চারটে বাঁড় দেখলাম । 
কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্যু। দেখে বললাম_মা, 
এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও। দেখ না, নরেন্দ্র কি মূশকিলেই গড়েছে। বাপ 
মারা গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না-কাজ-কর্মের এত চেষ্টা ক'র্‌ছে. GER 
না-এখন কি করে বেড়াচ্ছে দেখো | 

“মান্টার, তুমি আগে অত যেতে, এখন তত বাওনা কেন? বুৰি পরিবারের 
সঞ্গে বেশী ভাব হয়েছে? 

“তা দোষই বা কি, চারাদিকে কামনা-কাণ্চন! তাই বান, "মা ate কখন 
পরার ধারণ হয়, যেন সংসারদ কা'রো না।” 

ভাটপাড়ার ত্রাঙ্গণ-_কি! গহস্থ ধর্মের সুখ্যাত আছে। 

প্রীরামকফ-_হাঁ, কিন্তু বড় কঠিন। 

ঠাকুর অন্য কথা পাঁড়তেছেন। 

Bamps (মাম্টারের প্রাত) আমরা কি অন্যায় করলাম? ওরা গাচ্ছে-- 
PE গাচ্ছে_আর-_আমরা সব পালিয়ে এলাম! 
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Pasty পারচ্ছেদ 
কাঁজতে ভান্তবোগ- কর্মযোগ নহে 


প্রায় বেলা চারটার সময় ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। আঁত কোমলাঙ্গ, অদি 
WOKE তাহার দেহ রক্ষা হয়। তাই পথে যাইতে কষ্ট হয়-প্রায় গাঁড় না 
ছ'লে অল্প TAS যাইতে পারেন না। গাড়িতে উঠিয়া ভাব সমাধিতে মগ্ল 
হইলেন! তখন টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া Liv পাঁড়তেছে। বর্ষাকাল_আকাশে মেঘ, 
পথে কাদা! ভন্তেরা গাঁড়র পশ্চাৎ পন্চাৎ পদরজে যাইতেহেন। তাঁহারা 
দোখলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার CSA, বাজাইতেছে। 

গাঁড় ai waza উপনীত হইল! দ্বারদেশে গহস্বামী ও তাঁহার 
আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা কারলেন। 

উপরে যাইবার Pie! তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উাতিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেখলেন যে শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা কাঁরতে আসিতেছেন। পাঁণ্ডিতকে 
দেখিয়া বোধ হইল যে তান যৌবন অতিক্রম কাঁরয়া প্রৌঢাবস্থা প্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। বর্ণ উজ্জল, গৌর বাঁললে বলা যায়। গলায় রদদরাক্ষের মালা? 
feta আঁত বিনীতিভাবে ভান্তভরে ঠাকুরকে প্রণাম কীরলেন। তৎপরে সঙ্গে 
করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভন্তগণ গশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন 
গ্রহণ কারলেন। 

সকলেই উৎসুক যে, তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমখানঃসৃত 
কথামৃত পান করেন। নরেন্দ, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভন্তেরা 
উপস্থিত আছেন। হাজরাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাঁড় 
হইতে আসিয়াছেন। 

ঠাকুর পণ্ডিতকে দৌখতে দেখিতে ভাবাবষ্ট হইলেন। করংক্ষণ পরে 
সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বাঁলতেছেন, “বেশ। 
বেশ!” পরে বাঁলতেছেন, “আচ্ছা, তুম কি রকম লেকচার দাও?” 

শশধর-_মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি। 

ন্্রীরামকৃ- কলিষ;গের পক্ষে নারদায় STS CH যে সকল কর্মের কথা 
আছে, তার সময় কৈ? আজকালকার জবরে দশমুল পাঁচন চলে না। দশম 
পাঁচন দিতে গেলে রোগ্রীর এদিকে হয়ে at) আজকাল ফবায় মিকশ্চার। 


কর্ম করতে ate বলতো নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে । আমি লোকদের 


বাল, তোমাদের TT ও সব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায় 
জপলেই হবে কর্মের কথা যাঁদ একান্ত বল তবে ঈশানের মত SHY দুই 
একজনকে TALS পার। 


১৩৮ শরহ্বারাদরফকথামৃত--১ ভাগ [১৮৮৪ ২৬শে জুল 


[ বিষয়? লোক ও লেকচার ] 


Parra ও বিচার-ঈশ্বরলাভ হালে কর্মত্যাগ-_যোগ ও সমাধি ] 
৯ “কে Se, কে বিষয়ী চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নর। প্রথম 
গড় উঠলে কোনটা তে'তুল গাছ, কোনটা আম গাছ বুঝা যায় না। 


ঘণ্টার শব্দ_ টং-ট-অ-ম। যোগাঁ নাদ ভেদ করে পরৱন্ধে লয় হন। সমাধি 
. গ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম-ত্যাগ হয় 


Vols পরিচ্ছেদ 
my পাণ্ডিত্য নিখ্যা-সাধনা ও বিবেক teary 


সমাধির কথা বালিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবান্তর হইল। তাঁহার PRY হইতে 
ts জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে! আর বাহ্যজ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা 


পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিতেছেন, “আমি জল খাব» সমাধির 
পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভন্তেরা জানিতে পারতেন বে, এবার 
হান eas বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন। - a 


ঠন্ভীনয়ার শবশধর afew প্রভৃতি area ১৩১ 


ঠাকুর ভাবে বালিতে লাগলেন, “মা! সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখাল? 
ভারপর আমি আবার বলোঁছিলাম, “মা! আমি আর একজন পাঁণ্ডিতকে দেখবো, 
তাই তুই আমায় এখানে এনোছিস।” 

পরে শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বাবা! আর একটু বল বাড়া, 
আর কিছুদিন সাধন-ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি; তবে BR 
AT ভালর জন্য এ সব SEI” 

এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার কাঁরতেছেন। 

আরও বাঁলতেছেন, বিধ্ন গুজে তোর Saal Rat 28. 
খে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না, বিবেক বৈরাগ্য আছে। 

, [আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া বায় না] 

“বে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই AT 

“বদি আদেশ হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে 
ধদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। 

eqqranhaata কাছ থেকে যাঁদ একাটি কিরণ আসে, তাহ'লে এমন শান্তি হর 

বড় বড় পাঁণ্ডতগনুলো কে'চোর মত হ'য়ে বায়। 

"পরি জুলির বদলে 'গোকাালো বাৰ বাকি” উরি 
ভাক্‌তে হয় না। তেমান ষে আদেশ পেরেছে, তার লোক ভাক্‌তে হয় না; 
অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খবর পাঠাতে হয় না। তার faced wala 
গন যে লোক তার কাছে আপনি আসে। তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে ছলে 
আসে। আর বলতে থাকে আপাঁন কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা-কাঁড়, শাল 
এই সব এনোছ ; আপনি হি লবেন? আমি সে সকল লোককে বলি, ‘দুর কর 
STA ও সব ভাল লাগে না, আমি কিছু চাই AT! 

“চুম্বক পাথর ক লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? এস বলতে 
হয় না,_লোহা আপা PLS পাথরের টানে ছুটে আসে। 

। "এরূপ লোক, পণ্ডিত নর বটে। তা'বোলে মনে কারো না যে তার জ্ঞানের 
1কছ্‌ cio হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যে আদেশ পেয়েছে ভার জ্ঞানের 
শেষ নাই। সে জান ঈশ্বরের কাছ থেকে জাসে,_ফ্রার না। 

«ও-দেশে ধান মাপবার সময় একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয়) 
তেমাঁন যে আদেশ পায় সে যত লোকাশিক্ষা few থাকে, মা ভাহার পেছন 
থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। জ্ঞান আর ফুরায় না। k 

“মার বাঁদ একবার কটাক্ষ হয়, তাহ'লে ক আর জ্ঞানের অভাব থাকে? 
সাই জিজ্ঞাসা Vale কোন আদেশ পেয়েছ ক না?” 

হাজরা-হাঁ, অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়? . 

পন্ডিত_না, আদেশ? তা এমন কিছু গাই নাই। 


5৪৩ শ্ীতীরাহরুক্ষফধাসৃড--১ল ভাগ ১৮৮৪, ২৫শে জুল 


গুহস্বামী_আদেশ পান নাই বটে, কতব্যিবোধে লেক্ভার দিচ্ছেন 

Barges আদেশ পায় নাই, তার লেক্চার দক হবে? 

“একজন (ata) লেক্‌চার দিতে foe বলোছল, ‘ভাইরে, আমি কত মদ 
খৈতুম, হেন করতাম তেন্‌ করতাম্‌।' এ কথা শুনে, লোকগুলো বলাবাঁল করতে 
লাগলো, শালা, বলে কিরে? মদ খেতো! এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল 
তাই ভাল লোক না হালে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না। 

“বাঁরশালে বাঁড় একজন সদরওয়ালা বলোছিল, “মহাশয়, আপাঁন্‌ প্রচার 
করতে আরম্ভ করুন। তাহলে আমিও কোমর বাঁধি” আমি বললাম, ওগো 
একটা গল্প শোন--ওদেশে হালদার পঢ়ুকুর বলে একটি পুকুর আছে। যত 
লোক তার পাড়ে বাহ্যে করতো। সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো গালাগালে 
তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না; আবার তার 
পরদিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখতো । Feet পরে 
কোম্পানী থেকে একজন চাপরাসা পঢ়কুরের কাছে একটা হ;কুম মেরে দিল; 
কি আশ্চর্য! একেবারে বাহ্য করা বন্ধ হ'য়ে গেল! 

“তাই বলাছ, ete পেশজ লোক লেকচার দিলে কিছ; কাজ হয় না 
SIA থাকলে তবে লোকে মাল্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক- 
শিক্ষা হয় না। যে নোকাশক্ষা দিবে, তার খঃব ais চাই। কলকাতায় অনেক 
হনুমান পুরী আছে-তাদের সঙ্গে তোমার লড়তে হবে। এরা তো (যারা 
চারিদিকে সভার বসে আছে) পাঠ্ঠা! 

“চৈতন্যদ্েৰ অবতার। তিনি যা কারে গেলেন তারই কি রায়েছে am 
দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি উপকার হবে? 


| কিরুপে আদেশ পাওয়া যায় ] 
ধ্রীরামকৃষ্ণ--তাই বলছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও! 

এই কথা বাঁলয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাঁহতেছেন-: 

ডুব্‌ ছুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খুজলে পাব রে প্রেম রত্রধন। [৬৫ om 
“এ সাগরে ডুবলে মরে না-এ যে অমৃতের সাগর। 
[ নরেন্দরকে শিক্ষা-ঈশ্বর অমৃতের সাগর ] 

“আম নরেন্দরকে বলেছিলাম-ঈশ্বর রসের সম তুই এ wee ছুব 
দার কি না বল্‌! আচ্ছা, মনে কর বলিতে এক খুলি রস রায়েছে আর তুই 
মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল্‌? নরেন্দ্র বললে, ‘আমি খুলির 
আাড়ায় বসে ম্খ বাড়িয়ে খাবো! কেন না বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব।' 
তখন আশি বললাম, বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর-এতে মরণের ভয় লাই, ও 


ঠননিয়াতে শশধর গাঁন্ডত প্রভীভি are ১৫১ 


সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান SHS বলে যে, ভক্তি প্রেমের বাড়াবটেড় 
করতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? ভাই তোমার বাল, সাঁচ্চদানন্দ- 
wT মগ্ন Bat 

PATS হ'লে ভাবনা কঃ তখন আদেশও হবে, লোকশিক্ষাও হবে 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
. ঈশ্বরলাভের অনন্ত গথ--ভান্তযোগই wea 


গীরামকৃষ্ণ-দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হউক 
এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল! মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন 
রকমে এই অমৃত একট; মুখে পড়লেই অমর হবে;_তা Gin নিজে ঝাঁপ দিয়েই 
পড়, বা সিশড়তে আস্তে আস্তে নেমে একট; খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে 
ফেলেই দিক। একই ফল। একট অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে। 

“অনন্ত গথ--তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভান্ত--যে পথ দিয়া যাও, জাল্তাঁরবা 
হ’লে ঈশ্বরকে পাবে। 

“মোটামুটি যোগ তন প্রকার; জ্ঞানযোগ, কর্ম যোগ, আর ভান্তযোগ। | 

"ভঞানযোগ- জ্ঞানী, FAS জানতে চায়; নৌত wis er করে। 
am সত্য, জগৎ fae এই বিচার করে। সদসং fara করে! fares শেষ 
যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর Sa লাভ হয়। 

“কঘবষোথ- কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি ধা শিখাচ্ছ। অনাসন্ত 
য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসার লোকেরা যাঁদ অনাগন্ত হ'য়ে 
ঈশ্বরে ফল সমপর্ণ কারে, তাঁতে Sle রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও 
কর্মযোগ। ঈশ্বরে কল সমর্পণ ক'রে পূজা জপাঁদ কর্ম করার নামও কর্মযোগ। 
চশবরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য! 

প্ভান্তযোগ-ঈশবরের নাম গুণ কীর্তন এই সব কারে তাঁতে মন বাখা। 
কলিযুগের পক্ষে ভান্তযোগ সহজ পথ। ভান্তযোগই হাগধর্ম। 

“কর্মযোগ বড় কঠিন- প্রথমতঃ, আগেই বলোঁছ, সময় কৈ? শাস্দে যে সব 
কর্ম ক'রতে বলেছে, তার সময় কৈ? কাঁলতে আয়: কম! তারপর অনাসক্ত 
হ'য়ে, ফল কামনা না করে, কর্ম করা ভারী কাঁঠন। ঈশ্বর লাভ না করলে: 
ঠিক অনাসন্ত হওয়া যায় না। তুমি হয় তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে 
BANE এসে পড়ে। । 
- "জ্বানযোগও--এ el ভারী কঠিন। জাবের একে GATS প্রাণ; তাতে 
আয়ু কম। আবার দেহব্াদ্ধ কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবৃদ্ধি ন! 
গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। গজ্ঞানী বলে, আমি সেই রহ্ম: আঁম শরীর 
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নই, আমি ক্ষুধা, তৃষা, রোগ, শোক, জন্ম মৃত্যু, সুখ TEN এ সকলের গার! 
ait রোগ, শোক, সুখ, TEA এ সব বোধ থাকে, তম জ্ঞানী কেমন করে হবে? 
এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর ক'রে রন্ত পড়ুছে, খুব লাগুছে_-অথচ 
বলছে, কৈ হাত তো কাটে নাই। আমার ক হয়েছে? 


[জ্ঞানযোগ বা কর্সম্বোগ ঘগধর্ম নহে ] 


“তাই এ যুগের পক্ষে ভাস্তযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেরে সহজে 
দ্রশ্যরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা FAIA আর অন্যান্য পথ দিয়েও 
ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিল্তু এ সব ভারী কঠিন। 

“ভক্তিযোগ যগধর্ম-_তার এ মানে নয় যে, ভন্ত এক জায়গায় বাবে, জ্ঞানী 
বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যান ত্রদ্ধজ্ঞান চান, তান যাঁদ 
Gis পথ ধরেও যান, তা হ'লেও সেই জ্ঞান লাভ FAA! ভন্তবংসল মনে 
ক'রলেই TAM দিতে পারেন। 


[ ভন্তের কি ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়? os গরু কর্ণ ও কাঁ প্রার্থনা করে | 


“ভন্ত ঈশ্বরের সাকার রুপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে 
চার; প্রায় ব্ৰহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যাঁদ খ্দাশ হয় তানি 
Sue সকল এ*বর্ষের অধিকারী করেন। Sige দেন, জ্ঞানও দেন। কলকাতায় 
ঘাঁদ কেউ একবার এসে পড়তে পারে তা হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, (Asiatic 
Society’s Museum) সবই দেখতে পায়। 

“কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন ক'রে আস। 

“জগতের মাকে পেলে, ভান্তও পাবে, BAS পাবে। Bae পাবে, sles 

, পাবে। ভাবসমাধিতে রূপদর্শন, নার্বকজ্প সমাধিতে অখণ্ডসাচ্চদানন্দ দর্শন 
হয়, তখন অহং, নাম, রূপ থাকে না। 

“ভক্ত বলে, ‘মা, সকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কামনা আছে। 
পে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসন্ত হ'য়ে কর্ম করা কঠিন। 
FO কর্ম PACS গেলে, তোমায় ভুলে যাবো । তবে এমন কর্মে কাজ নাই। 
ঘভাঁদন না তোমায় লাভ করতে পার, ততাঁদন পর্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। 
ঘেটুকু কর্ম থাক্‌বে, সেটুকু কর্ম বেন অনাসন্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে 
সঙ্গে যেন খুব ভান্ত হয়। আর যতাঁদন না তোমায় লাভ ক'রতে পারি, ততাঁদন 
কোন নুতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে তখন 
CSA কর্ম ক'রবো, নচেৎ নয়।” 


OA পরিচ্ছেদ 
wie যাত্রা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্-_-জাচার্যের তিন 

পণ্ডিত_ মহাশয়ের তীর্ঘে কতদূর যাওয়া হায়োছল ? 

" শ্ৰীরামকৃষ্ণ-হাঁ, কতক জায়গা দেখেছ! (সহাস্যে) হাজরা অনেক দুর 
ছিল ; আর থ্যব Sys উঠোঁছল। হৃষিকেশ 1গাঁছল। (সকলের হাস্য)। 
শাম অত দুর যাই নাই, অত উন্চুতেও উঠি নাই। 

“চিল শকুনও অনেক Boo উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। (সকলের হাস্য)। 
ong কি জান? কামিনী ও কাণ্চন। 

“যদি এখানে ব'সে Sle লাভ করতে পার, তা হ'লে তাঁর্থে যাবার ক 
দরকার? কাশী গয়ে দেখলাম, সেই গাছ! সেই তে'তুলপাতা! 

“তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'লো, তা'হলে Sika’ যাওয়ায় আর ফল 
হ'ল না। ভক্তই সার, একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক 
আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্তে যে সকল কর্ম ক'রতে 
SLE, আমরা অনেক করোছি। এদিকে তাদের মন ভারী বিষয়াসন্ত__টাকাকড়ি, 
মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এই সব নিয়ে ব্যস্ত” 

পণ্ডিত--আজে, হাঁ। মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মাঁণ ফেলে 
অন্য হীরা-মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা। 

প্রীরামকৃষ- আর তুমি এইটি জেনো, হাজার শিক্ষা দাও__সময় না হ'লে 
: RT হবে না। ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে, “মা আমার যখন 

হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।” মা বললে, ‘বাবা, AMS তোমাকে 
Gara, এ জন্য তুমি fee, ভেবো না।” হোস্য)। 

“সেইর্‌প ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়। 

[ পান্রাপান্র দেখে উপদেশ_ ঈশ্বর কি দয়াময়? ] 
_ পতন রকম বৈদ্য আছে। 

“এক রকম--তারা AST দেখে উষধ ব্যবস্থা করে চলে WA! রোগকে 
কেবল ব'লে ষায়, ওষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য। 

“সেইরূপ কতকগুলি আচার্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের 
ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা দেখে না। তার জন্য ভাবে না। 

“কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা উষধ ব্যবস্থা করে রোগকে উষধ খেতে 
বলে। রোগা যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের 
বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার 
অনেক ক'রে লোকদের বুঝান যাতে উপদেশ অনুসারে চলে। আবার উত্তম 
থাকের বৈদ্য আছে। মিষ্টি কথাতে রোগা যাঁদ না বুঝে, তারা জোর PS 
করে।” দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ওষধ গলিয়ে দেয়। 
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হসইরুপ উত্তম থাকের আচার্য আছে! তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন 
শিষ্যদের উপর জোর পর্যন্ত করেন।” 

পন্ডিত সহাশয়, যাঁদ উত্তম থাকের আচার্য থাকেন, তবে কেন আপনি 
সময় না হ'লে জ্ঞান হয় না, এ কথ্য বললেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -সত্য বটে। কিন্তু মনে কর, Gay বাঁদ পেটে লা যায়-যাঁদ 
মুখ থেকে গাঁড়য়ে যায়, তা হ'লে বৈদ্য কি Waa? উত্তম বৈদ্যও কিছু করতে 
পারে না। 

“পাৰ দেখে উপদেশ দিভে হয়। তোষরা পাল দেখে উপদেশ দাও না। 
আমার কাছে কেহ ছোক্‌রা এলে আমি জিজ্ঞাসা কার, ‘তোর কে আছে?' 
মনে কর, বাপ নাই; হয়তো বাপের ব্রণ আছে, সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন 
দিবেক? EET বাপু?” 

গণ্ডিত_ আজ্ঞা হাঁ, আম সব শ্দনীছ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-একদিন ঠাকুরবাঁড়তে কতকগদ্ীল শিখ শিপাহ এপোছিল। 
গা কালীর মান্দরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল! একজন বলূলে, Seas 
দয়াময়" আমি বললাম, ‘বটে? সত্য না is? কেমন কারে জানলে? ভারা 
বললে, ‘কেন মহারাজ, ঈ*বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন,_এত Ay করছেন আম 
বল্লাম, ‘সে ক আশ্চর্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপ ছেলেকে দেখবে না 
ছকে দেখবে? ও-পাড়ার লোক এসে দেখবে ন্টীক 2” 

নবেন্দ্র-তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বলবো না? 

শ্লীরামকুফ-_তাঁকে কি দয়াময় বলতে বারণ করছি? আমার বলবার মালে 
এই যে ঈশ্ৰৱ আসাদের আপনার লোক, পর নন। 

গশ্ডিত--কথা অমূল্য! 

শ্রীরামকুষ্ণ -তোর গান lees ভাল লাগলো না। তাই উঠে 
গৈল;ন । বলল, উমেদারী অবস্থা-গান আলান বোধ হলো । 

নরেন্দ্র লাঁচ্জত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরান্তম হইল! তান চুপ কাঁরয়া 


বাঁহলেন। 
ws খারচ্ছেদ 
বিদায় 


ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছিল, 
গৈ জল খাইতে পারলেন না, আর এক গ্লাদ জল আনিতে বাঁললেন। পরে 
শুনা গেল কোনও ঘোর হীন্দরয়াসন্ত Ble এ জল স্পর্শ করিয়াঁছল। 

oe হোজরার প্রাত)_আপনারা ইহার সঞ্গে রাত-দিন থাকেন-- 
জাপনারা মহানন্দে আছেন। 


Gage ঈশানের বাটীতে seat ১৪৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)_আজ আমার খুব দিন! আমি ছ্বিতীয়ার 
চাঁদ দেখলাম। (সকলের হাস্য)! দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা 
TICE বলোছলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীরার চাঁদ ৷ 
WA মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশী! সাঁতার বলবার উদ্দেশ্য এই 
বে, WCE সম্পদ যতদুর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় 
চাল পাবে। রামচন্দ্র ট্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে! 

ঠাকুর গাোথান কাঁরলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে পাম্ডত ভাঁঝ্তভাবে প্রণাম 
গারলেন। ঠাকুর ভন্তসঞ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ঈশানের বাটীতে পুনরাগমন 
ঠাকুর ভন্তসঙ্গে ঈশানের বাটীতে িরিলেন। সন্ধ্যা হয় নাই। Gena 
নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বাঁসলেন। ভভ্তেরা কেহ কেহ আছেন। ভাগ্রবতের 
শণ্ডিত, ঈশান, ঈশানের ছেলেরা উপস্থিত আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে-শশধরকে বললাম গাছে না উঠতে এক করীদ-_আরও 
কিছু দাধন-ভজন কর, তারপর লোক-ীশক্ষা দিও | 

ঈশান_সকলেই মনে করে যে আম লোকশিক্ষা 'দিই। জোনাকি পোকা 
ঘনে করে আম জগতকে আলোকিত করাছ। তা একজন বলেছিল, হে 
জোনাকি পোকা, তুমি আবার আলো কি দেবে!--ওহে gis অন্ধকার আরও 
প্রকাশ করছো ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া)_কিল্তু শুধ পণ্ডিত নয়,--একট; বিবেক 
বৈরাগ্য আছে। 

ভাটপাড়ার ভাগবতের পণ্ডিতাঁটও এখনও বাঁসয়া আছেন। বয়স ৭০1৭৫ 
€ইবে। তান ঠাকুরকে wares দোখতোছলেন। 

ভাগবত পণ্ডিত [শ্রীরামকৃের প্রাতি)_আপানি মহাত্মা 

প্্লীরামকৃফ২--সে নারদ, SIM, শ্বকদেব এদের বলতে পারেন; জা 
SA সন্তানের ন্যায়। 

“তবে এক হিসাবে বলতে পারেন। এমাঁন আছে যে ভগবানের চেয়ে SF 
ধড়_কেননা SF ভগবানকে BCH বয়ে নিয়ে বেড়ায় (সকলের আনন্দ)। 
ভন্ত মোরে দেখে হান, আপনাকে দেখে বড়।” যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছিলেন। 
ধশোদার বিশ্বাস, আমি FRCS না দেখলে তাকে কে দেখবে! কখনও ভগবান 
চুম্বক, ভন্ত ছ'চ--ভগবান আকর্ষণ ক'রে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও ভন্ত 
RSF পাথর হন, ভগবান Ab হন! ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মৃগ্থ 
ছয়ে ভগবান তার কাছে (গয়ে পড়েন।” 


১-৯০ 


১৪৬ ভরীত্রীরানকৃষ্ণকথানৃত-_-১ন ভাগ [ ১৮৮৪, ২৫শে জুন 


ঠাকুর দ'ক্ষণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন। নীচের বৈঠকখানায় দক্ষিণ কের 
বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান প্রভাত ভন্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন; 
ঈশানকে কথাচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর BEI 
ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে ত আমায় ডাকবেই, আমার সেবা 
ক'রবেই_তার আর বাহাদুরী কিঃ সে যাঁদ আমায় না ডাকে সকলে ছি fe 
করবে। আর হে সংসারে থেকে আমায় ডাকে-বশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় 
দেখে দেই-ই AURIS, সেই-ই TaN 

ভাগবত-পাণ্ডত--শাস্লে ত এ কথাই আছে। ধর্মব্যাধের কথা আর 
পাঁতব্রতার কথা । তপস্বী মনে করেছিল যে আম কাক আর বককে ভস্ম 
Fale, অতএব আম খুব উচু হরোছি। সে পাঁতব্রতার বাঁড় গাছিলো। ভার 
ania উপর এত ভক্তি যে দিন-রাত ata সেবা ক'রত। স্বামী বাড়তে 
এলে পা ধোবার জল দিত; এমন কি মাথার চুল দিয়ে তার পা গ:ছে frst 
তগস্বী অঁতাঁথ, ভিক্ষা পাওয়ার দেরী হচ্ছিল তাই চেণঁচয়ে বলোছল যে, 
তোমাদের ভাল হবে না। পাঁতব্রতা অমাঁন দূর থেকে বললে, এ তো কাকী- 


বকা ভস্ম করা নয়। একট; দাঁড়াও ঠাকুর, আম স্বামীর সেবা ক'রে তোমার 
পুজা ক'রছি। 


“ধমব্যাধের কাছে ব্রনগজ্জানের জন্য ছিলো? ব্যাধ পশুর মাংস বিক্রী 
করতো কিন্তু রাত-দিন ঈশ্বর জ্ঞানে বাগ-মার সেবা করতো। যে রঙ্গন্দানের . 
জন্য তার কাছে গাছিলো সে দেখে অবাক্‌_-ভাবতে লাগলো এ ব্যাধ মাংস 
বিক্রী করে, আর সংসারাঁ লোক! এ আবার আমায় কি ame দিবে। কিন্তু 
সেই ক্যাধ পূর্ণ জ্ঞানী” 

ঠাকুর এইবার গ্যাঁড়তে উঠিবেন। পাশের বাড়ির (ঈশানের শ্বশুরবাড়ির) 
Tom দাঁড়াইয়াছেন। ঈশান ও ভক্তের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন--তাঁহাকে 
গাঁড়তে তুলিয়া দিবেন! ঠাকুর আবার কথাচ্ছলে ঈশানকে উপদেশ দিতেছেন__ 
শীপ'পড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য আনত্য [মাশয়ে রায়েছে। 
বাঁজিতে চিনতে িশান_পিপড়ে হ'য়ে চিনিট;কু নেবে। 


“জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হংসের 
TS THOS নিয়ে জলটি ত্যাগ ক'রবে। 

“আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, বেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল 
মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পাঁরচ্কার উচ্জবল। 

পগোলমালে মাল আছে-“গোল ছেড়ে মালি নেবে” 

ঠাকুর গাড়িতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা কারতেছেন। 


দ্বাদশ থস্ড 
fried cere প্হনর্বার দর্শন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি are 
ভন্তাঁদগকে উপদেশ ও তাঁহাদের সাঁহত আনন্দ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে 


আবার ব্রাহ্ম ভন্তেরা ?সশীথর ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন! “কালাপজার পর 
: "দন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রাতপদ তিথি, ১৯শে অক্টোবর ১৮৮৪। এবার 
শরতের মহোৎসব। Aas was পালেৱ মনোহর উদ্যানবাটীতে আরার 
naa আঁধবেশন হইল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি হইয়া 'গিয়াছে। 
শ্রীল্রীপরমহংসদেব বেলা সাড়ে চারটার সময় আসিয়া পেশীছলেন। তাঁহার 
গাড়ী আঁসয়া বাগানের মধ্যে দাঁড়াইল। অমান দলে দলে ভন্ত আসির৷ 
মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘোঁরতে লাগিলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ মধ্যে সমাজের বেদী 
রচনা হইয়াছে। সম্মুখে দালান। সেই দালানে ঠাকুর উপবেশন কাঁরলেন। 
জমান ভন্তগণ চাঁরধারে তাঁহাকে বেন্টন কাঁরয়া বাঁসলেন। বিজয়, ত্রৈলোক্য 
ও অনেকগুলি ব্ৰাহ্ম ভন্ত উপস্থিত। তন্মধ্যে ত্ৰাহ্মসমাজভুন্ত একজন সদর- 
ওয়ালাও (সাব-জজ) আছেন। 

সমাজগৃহ মহোৎসব উপলক্ষে বিচিত্র শোভা ধারণ কাঁরয়াছে। কোথাও 
নানা বর্ণের পতাকা; মধ্যে মধ্যে হম্োপরি বা বাতায়নপথে নয়নরঞ্জন, সবন্দর 
পাদক-বিভ্রমকারী বৃক্ষপলব | FLA পূর্বপারচিত সেই সরোবরের স্বচ্ছ- 
সালল মধ্যে শরতের সুনীল নভোমণ্ডল প্রতিভাসিত হইতেছে। উদ্যানাস্থত 
রাঙ্গা রাষ্গা পথগ্যালর দুই পাবে সেই পূ্বপারচিত ফল পদজ্পের বক্ষশ্রেণী। 
আজ ঠাকুরের শ্রীম্‌খ-নিঃসৃত সেই বেদধবাঁন SORA আবার শ্বানতে পাইবেন 
যে ধনি আর্ধখাঁষদের মুখ হইতে বেদাকারে এককালে বাহির্গত হইয়াছিল 
যে ধ্যান আর একবার নররুপধারাী পরমসন্স্যাসী, ব্রন্গাগতপ্রাণ, জীবের দুঃখে 
শষ্য সেই নিরক্ষর মৎসজীবিগণ শুনিয়াছলেন, যে Gin পুণাক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভগবত্‌গীঁতাকারে. এককালে বাঁহগর্ত 
হুইয়াছিল-_সারাথিবেশধারী মানবাকার সাঁচচদানন্দগ্‌র প্রমুখাৎ যে মেঘগস্ভীর- 
ধৃনিমধ্যে TART ব্যাকুল ‘গুড়াকেশ কোন্তেয়' এই কথামৃত পান কাঁরয়াছিলেন 
ঘথা_ 

কাবিং প্ররাণমনশাসিতারমণোরণীয়াংসমনস্মরেদ্‌ যঃ। 
দর্বস্ব ধাতারমীচন্ত্রুপম্‌, আঁদত্যবর্ণং তমসঃ পরদ্তাং॥ 


৯৪৮ গরপ্রীরাদরুফকখাদৃভ-_১দ ডাগ (১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 


প্রয়াশ-কালে মনসাহচলেন, SS ACS যোগবলেন চৈব! 
আুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক, A তৎ পরং পুরুষমুপোতি দিব্যমূ 
যদক্ষরং বেদবিদো বদান্ত, বিশন্তি যদ ঘতয়ো বাতরাগাঃ। 
যাঁদচ্ছন্তো TAT চরান্ত তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ কাঁরয়া সমাজের সুন্দররচিত canta প্রতি 
efor কাঁরয়াই অমনি নতাঁশর হইয়া প্রণাম কাঁরলেন! বেদ হইতে 
প্রীভগ্রবানের কথা হয়_তাই তান দোঁখতেছেন যে, বেদীক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র ৷ 
দোখতেছেন এখানে অচ্যুতের কথা হয়, তাই সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। 
আদালতগ্‌্হ দেখিলে যেমন মোকদ্দমা মনে পড়ে ও জজ মনে পড়ে, সেইরু্প 
ওই হারকথার স্থান দেখিয়া তাঁহার ভগবানের উদ্দণপন হইয়াছে। 
aes Gers গান গ্রাহতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, ain, ও গানাট 
তোমার বেশ CH মা পাগল করে' এটি গাও লা) 
feta গাহিতেছেন,- 
আমায় দে ম। পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)। 
আর কাজ নাই জ্ঞান বচারে॥ 
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা, 
ও মা Se চত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে ॥ 
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, 
কেহ নাচে আনন্দ ভরে। 
ঈশা শসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অটৈতনট, 
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে & 
FLATS পাগলের মেলা, যেমন Aa, তেমালি চেলা, 
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে। 
তুই প্রেমে উন্মাদনা, ওমা পাগলের শিরোমাঁগ, 
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে চ 
। গ্লান শুনিতে since শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে লম্গাধিপ্ধ-- 
উপোক্ষয়া মহততব, Bis চতুর্বংশ তত্ব, সর্বতত্বাতীত তত্ব দৌখ আপনি 
আপনে’ কর্মোনদু়, জ্ঞানোল্িয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমস্তই যেন পিয়া 
গিয়াছে। দেহমার চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বিদ্যমান। একদিন ভগবান পাণ্ডবনাথের 
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রমক শ্রীকৃফগতান্তরাত্ম। পাণ্ডবগণ কাঁদিয়া 
ছিলেন৷ তখন আর্ধকুলগোরব ভীম্মদেব শরশব্যায় শায়িত থাকিয়া অন্তিমকাজে 
ভগবানের ধ্যাননিরত ছিলেন। তখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবে সমাপ্ত হইয়াছে। 
সহজেই কাঁদবার দিন! শ্রীকৃষ্ণের এই সমাধপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পাঁরিরা 
পাশ্ডবের। কাঁদয়াছিলেন? ভাবিয়াছিলেন, তিনি বাক দৈহত্যাগ্গ করিলেন। 


fasta পারচ্ছেদ 
হাঁরকথা প্রসঙ্জো_ ন্রাজ্মস্নাজে নিরাকানবাঘ 


'করৎক্ষণ বিলম্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিৎ প্রকীতস্থ হইয়া ভাবাবস্থায় ব্রাক্ছ- 
ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন। এই ঈশবরীয় ভাব খুব ঘনীভূত; যেন বস্তা 
em হইয়া fs বাঁলতেছেন। ভাব ক্রমে রুমে কাঁময়া আসতেছে, অবশেষে 
পর্বের ঠিক সহজাবস্থা। 
{ 'আঁদ [সাম্য খাব-_গতা ও অষ্টসিদ্দি-উন্বর জাভ কিঃ] 
শ্রীরামকৃ্ণ (ভাবস্থ) মা, কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব। 
. Sate কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টাসাম্ধ্র সিদ্ধি নর। সে (অণিমা 
পঘিমাদ) fatwa কথা কৃষ্ণ see বলোছলেন, ‘ভাই, ফাঁদ দেখ যে, 
লরস্টাসম্ধর একাট fly কারও আছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যান্ত আমাকে 
পাবে না। কেননা, সিদ্ধ থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহড্কারের লেশ 
AIH ভগবানকে গাওয়া যায় না। 

“আর এক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ । যে ব্যাস্ত সবে 
PAS আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক্‌। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, 
{তলক মালা পরে, বহরে খুব আচার করে। সাধক আরো এাঁগয়ে গেছে; 
ভার লোক-দেখান ভাব কমে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, 
আন্তাঁরক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে) 
fry কে? যার foarte বুদ্ধি হয়েছে বে ঈশ্বর আছেন, আর fein? 
নব করছেন; fia ঈশ্বরকে দর্শন ক'রছেন। “সিন্যের সিদ্ধ’ কে? বিলি 
তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন! শুধু দর্শন নয়; কেউ 'পিতৃভাবে, কেউ বাংসল৮ 
ভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুর ভাবে; তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। 

“কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে, এই বিশ্বাস; আর কাঠ থেকে আগুন বাঃ 
গ'রে ভাত রে'ধে, খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তি লাভ করা; দ্যাট ভিন্ন জিনিস। 

প্উএবর্ণীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। 

[বিষয়ণীর ঈশ্বর-ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ-দড় হও } 

(ভাবস্থ)_“এরা ব্রক্গজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ। 

(@ra ভক্তদের প্রাত)-«একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে নয় নিরাকারে। 
ভবে ঈশ্বরলাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশবরলাভ FAA, 
নিরাকারবাদণও Saal মিছরাঁর রুটি সিধে ক'রে থাও, আর আড় কানে 
খাও, মিষ্টি লাগবে। (সকলের হাস্য)। 

feng দৃঢ় হ'তে হবে; ব্যাকুল হারে তাঁকে ডাকৃতে হবে। বষয়ী 
উর্বর কিরূপ জবান? যেমন খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবা 


৯৫০ শরীত্রীরানকৃষ্ষকথালৃত-__১ন ভাগ ১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 


সময় পরস্পর বলে, ‘আমার ঈশ্বরের faa!’ আর যেমন কোন Teor বাবু, পান 
fear চিবুতে হাতে স্টক ধরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে 
বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর ক বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এ 'বষরীর ভাব 
ক্ষাণক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছটে। 
“একটার উপর AE হ'তে হবে। ডুব দাও! না দিলে সমুদ্রের [ভিতর 
রত্ন পাওয়া বায় না। জলের উপর কেবল ভাস্‌লে পাওয়া যায় ATI” 
এই বাঁলয়া ঠাকুর শ্রীরাগকৃক, যে গানে কেশবাঁদ ভন্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, 
দেই গানঁসেই মধুর কণ্ঠে_গাইতেছেন; সকলের বোধ হইতেছে, যেন 
চ্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বাঁদরা আছেন-_ 
ডুব্‌ ডুব্‌ BL রুপসাগরে আমার মন। . 
তলাতল পাতাল খংজলে পাব রে প্রেম ARAL 
খবজ US Se থ্'জলে পাব হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন! 
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি, জবলবে হদে অনুক্ষণ॥৷ 
ভ্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্খায় Tweet চালায় আবার সে কোন জন। 
কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ ভাব গুরুর Alvan 


Seta পাঁরচ্ছেদ 
ব্ৰাহ্ম ডত্তসণ্গে--স্রান্মসমাত ও ঈশ্বরের এন্বর্ম বর্ণনা 


শ্রীরামকৃষণ-ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও । দেখ, 
তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাঙ্মাসমাজে ঈশ্বরের এশ্বর্ষ . 
অত বর্ণনা কর কেন? “হে ঈশ্বর, তুমি আকাশ করিয়াছ; বড় বড় স্ব 
কারয়াছ, চন্দ্রলোক, সূ্ধ লোক, নক্ষ্রলোক, সব করিয়া এ সব কথায় আমাদের 
অত কাজ কি? 

“সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্‌ঁকেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন 
ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছাঁব, এই সব দেখেই অবাক। 
কিন্তু কই, বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে 
দই-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে 
আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের লঙ্গে কথা কাঁছি। দত 
ধল্‌ছি দর্শন হয়! 

“এ কথা কারেই বা ব'লছি-কে বা বিশ্বাস করে! 

[শাল্ত না প্রত্যক্ষ--:776 Law ০ Revelation } 


ncaa ভিতর Ts ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ম পড়ে Oy অস্তিমাত 
বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না! ভূব দেবার পর 


fries ব্রাক্মসমাজ পানর্বার দর্শন ১৫১ 7 


তান নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দুর হয়। বই হাজার পড়, মুখে 
হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। 
শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে পারবে AT! 
og, বই শুধু এ সব তাতে ক হবে? তাঁর কৃপা না হ'লে কিছ; হবে 
না; যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হ'য়ে তার চেস্টা করো; কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন 
হুবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন।” 
[ব্রাহ্মমমাজ ও সাম্য_ ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ] 


মদরওয়ালা-__মহাশয়, তাঁর কৃপা fe একজনের উপর বেশী আর একজনের 
উপর কম? তা হ’লে যে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়। 

প্রীরামকৃ্-_সে কি! ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা! তুমি যা বলছো ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর @ কথা বলোছিল। Tete, মহাশয়, তান কি কারুকে বেশী 
wis দিয়েছেন, কারূকে কম দিয়েছেন? আমি বললাম, বিভুরুপে তিনি 
সকলের ভিতর আছেন-আমার ভিতরে যেমান ?শ'পড়োটর ভিতরেও তেমান। 
fare শান্তাবশেষ আছে। যাঁদ সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর 
নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসোঁছ। তোমার কি দুটো শিং 
বোঁরয়েছে, তাই দেখৃতে এসোঁছ, তা নয়; তুম দয়াল, তুমি পণ্ডিত; এই সব 
, গণ তোমার অপরের চেয়ে বেশী আছে, তাই তোমার এত নাম! দেখ না এমন 
লোক আছে যে, একলা একশো লোককে হারাতে পারে; আবার এমন আছে, 
একজনের ভয়ে পালায়! 

“যদি শক্তাবশেষ না হয় লোকে কেশবকে এত মান্তো কেন? 

“গণঁতায় আছে, যাকে অনেকে গণে-মানে-তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা 
গ্রান-বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর 
জন্যই হউক নিশ্চিত জেনো যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শান্ত জাছে।” 

ব্রাহ্ম ভন্ত (সদরওয়ালার প্রতি)_যা বল্‌ছেন মেনে নেন না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ara ভন্তের প্রাত)-তুঁম fe রকম লোক! কথায় বিশ্বাস a 
ক'রে শুধু মেনে লওয়া! কপটতা! তুমি ঢং কাচ দেখছি! 

ব্ৰাহ্ম ভন্তাট আতিশয় লজ্জিত হইলেন। 7 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
তরাহ্মদমাজ-কেশব ও falas সংসার--সংসার ত্যাগ 
[প্বরথা-কেশবকে শিক্ষা-নির্জনে সাধন--জ্ঞানের লক্ষন | 
সদর্ওয়ালা_মহাশয়, সংসার ক ত্যাগ ক'রতে হবে? 
্রীরামকৃষ্ণ-না, তোমাদের তাগ কেন করতে হবে? সংসারে থেকেই ATS 


১৫২ গ্রীগ্রীরামকৃঞ্চকখামত--১দ্ ভাগ [১৮৮৪, ১৯শলে ater 


পারে। তৰে আগে দিন কতক নির্জনে থাকতে হয়। নিজনে থেকে ঈশ্বরের 
সাধনা FAS হয়। বাঁড়র কাছে এমন একটি আজ্ডা ক'রতে হয়, যেখান 
থেকে বাড়িতে এসে অমাঁন একবার ভাত খেয়ে যেতে পার! কেশব সেন, 
প্রতাপ, এরা সব ব’লোঁছল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আম বলল, 
জনক রাজা GAA মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনক রাজা RVG হ'য়ে 
আগে নির্জনে কত তপস্যা করোছল! তোমরা কিছু কর, তবে তো ‘জনক রাজা 
হবে। GL খুব তর তর করে ইংরাজী frees পারে, তা te একেবারে 
লিখতে পেরোছল? সে গরীবের ছেলে, আগে একজনের বাড়তে থেকে 
তাদের রেধে দিতো, আর দুটি দুটি খেতো, অনেক কম্টে লেখাপড়া শিখোঁছলো, 
তাই এখন তর তর করে লিখতে পারে। 

“কেশব সেনকে আরও বলেছিল, নিজনে না গেলে, শত্ত রোগ পারবে 
কেমন ক'রে? রোগাঁট হচ্ছে বিকার! আবার যে ঘরে fast রোগা, সেই 
ঘরেই আচার, তে'তুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন BTA? 
আচার, তে'তুল_এই দেখো, TALS বলতে আমার মুখে জল এসেছে । 
(সকলের হাস্য)। সম্মুখে থাকলে fe হয়, সকলেই তো জানো ? মেয়ে মানুষ 
TA পক্ষে এই আচার তে'তুল। ভোগবাসনা-জলের জালা; 'বষয়-তৃফণার 
শেষ নাই, আর এই বিষয় রোগীর ঘরে! এতে fe বিকার রোগ সারে? fa 
FOF ঠাঁইনাড়া হুয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তে'তুল নাই, জলের জালা 
মাই। তারপর নাঁরোগ হ'য়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে 


“নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। SASSO মাখন যাঁদ এফবায় 
মনর্‌প দুধ থেকে তোলা হর, তাহ'লে সংসাররূপ জলের উপর রাখুলে 


beter eee aaa হন veo 


খুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, ডখন নির্জনে বাস্‌ ক'রবে, কেবজ 
ভার চিন্তা আর সেবা ক'্রবে।” 

সদরওয়ালা (আনান্দত হইয়া)_মহাশয়, এ আঁত সুন্দর কথা! নির্জনে 
Te চাই বই ক! কিল্তু এটি আমরা ভূলে যাই। মনে কার একেবারে 
জনক রাজা হ'য়ে পড়োছি! শ্রীরামকৃষ্ণ ও সকলের হাস্য)। সংসার ত্যাগের 
ষে প্রয়োজন নাই, বাড়িতে থেকেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, এ কথা শুনেও আমার 
as ও আনন্দ হ'লো। 

শ্রীরামকৃ্- ত্যাগ তোমাদের কেন ক'রতে হবে? যে কালে WY করতেই 
হবে, কেল্লা থেকেই দ্ধ ভাল। হীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে-তৃফা এ সবের 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ WY সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে 
SITS প্রাণ, হয়তো খেতেই গেলে না। তখন ঈ*বর-টাঁশ্বর সব ঘুরে যাবে। 
একজন তার মাগ্‌কে বলেছিল, ‘আমি সংসার ত্যাগ করে be মাগি 
একটু জ্ঞানী ছিল! সে বল্‌লে ‘কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যাঁদ পেটের 
ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয় তবে Ae! তা যাঁদ হয়, তাহ'লে এই এক 
ঘরই ভাল!’ 

“তোমরা ত্যাগ কেন ক'রবে? বাড়তে বরং Ala! আহারের জন্য 
ভাবতে হবে না। সহবাস দ্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন 
যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে। 

জনক, ব্যাস, aes জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এ'রা AAD 
SAA GACSAL একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের ৷” 

সদরওয়ালা--মহাশর! জ্ঞান হয়েছে তা কেমন ক'রে জানবো? 

প্রীরামকৃ-জ্ঞান হ'লে তাঁকে (ঈশ্বরকে) আর দরে দেখার না। [তান 
গার (তান বোধ হয় না! তখন হীন! হৃদয়মধ্যে তাঁকে দেখা বায়! তিনি 
পকলের ভিতর আছেন, যে খজে সেই পায়! 

সদরওয়ালা- মহাশয় আম পাপন, কেমন ক'রে বলি যে, তিনি আমার 
ভিতর আছেন? 

[ব্রা্মসসাজ, vera ও পাপৰাদ ] 
মীরামকৃষ্-এঁ তোমাদের পাপ আর পাপ! এ সব ala CUT মত? 
ANT একজন একখানি বই (বাইবেল) দিলে। একট; পড়া শুনলাম; তা তাতে 
কেবল এ এক কথা--পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি; ww, 
কি রাম, কি হার ব'লোছ-_আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। 
MITA বিশ্বাস থাকা চাই! 

সদরওয়ালা_ মহাশয়! কেমন করে এ বিশ্বাস হয়? 

ছ্ারামরু্ণ-তাঁতে জন;রাগ কর। তোমাদেরই গানে আছে, 'প্রভু! [বনে 


৯৫৪ ্রীশীরাকফকথানৃত--১ঘ ভাখ [১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবয় 


অনুরাগ ক'রে বজ্ যাগ, তোমারে ক যায় জানা ৷’ যাতে এরুপ অন্দুরাগ, এরূপ 
ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, জন্য তাঁর কাছে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করো, 
আর কাঁদো। মাগের ব্যামো হলে, ক টাকা লোকসান হ'লে, কি কর্মের জন্য, 
লোকে এক ঘাটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদে বল দোঁখ? 


পঞ্চম পাঁরচ্ছেদ _ 
আমমোন্তারণ দাও__গৃহস্থের কর্তব্য কতাঁদল? 
ব্ৈলোক্য_মহাশয়, এদের সময় কই; ইংরেজের কর্ম করতে হয়! 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সদরওয়ালার প্রাত)__আচ্ছা তাঁকে আমমোন্তারী দাও! ভাল 
লোকের উপর যাঁদ কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর 
আন্তরিক সব ভার দিয়ে gin নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। feta যা কাজ 
PHO দিয়েছেন, তাই করো । 

'বড়ালছানার পাটোয়ারী বৃদ্ধি নাই! মা মা করে। মা যাঁদ হে'সেলে 
রাখে সেইখানেই পড়ে থাকে। কেবল fe fs ক'রে ভাকে। মা ঘখন 
TRE বিছানায় রাখে, তখন সেই ভাব। মা মা করে।” 

ঈদয়ওয়ালা_-আমরা গৃহস্থ, কতাঁদন এ সব কর্তব্য করতে হবে? 

শ্রীরামকষ্* তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ fe? ছেলেদের মানুষ করা; 
Paice ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় 
ক'রে রাখতে হবে। তা যদ না কর, তুমি নির্দর। শুকদেবাদি দয়া রেখৌছলেন। 
নমা যার লাই সে মানুষই নয়। 

সদরওয়ালা_ সন্তান প্রতিপালন কত দিন? 

হওয়া পর্ম'ন্ড। পাখী বড় হ'লে যখন সে আপনার 
ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোক্রার, কাছে আন্তে দেয় না। 
(সকলের হাস্য)। 

সদরওয়ালা_ স্বীর ate fe wea? 

্রীরামকৃ্ণ-তুঁম বেচে থাকৃতে থাকতে ধর্মেপদেশ দেবে, ভরণপোষণ 
করবে। যদি তা হয়, তোমার অবর্তমানে তার খাবার যোগাড় ক'রে রাখতে 
ছবে! সু 

“তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে Ti তখন কালকার জন্য 
ia না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন। জ্ঞানোন্মাদ হালে তোমার পাঁরবারদের জন্য 
তান .ভাববেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে ম'রে যায়, তখন ‘afer 
সেই নাবালকের ভার লয়। এ সব আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জান।” 

সদরওয়ালা-_ আজ্ঞে হাঁ । 

বিজয় গোস্বামণ_আহা। আহা! ক কথা। ফান অনন্যমন হয়ে তাঁর 


fated serie প্নর্বার দর্শন 


চন্তা করেন, যান তাঁর প্রেমে পাগল, তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন! 
নাবালকের অমান TR’ এসে জোটে । আহা কবে সেই অবস্থা হবে। যাদের 
হয় তারা fe ভাগ্যবান! 

ত্ৈলোক্য_ মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈ*বরলাভ হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাঁসিতে)_কেন গো, তুম তো সা-রে-মা-তে আছো। 
(সকলের হাস্য)। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো। কেন সংসারে ছবে না? 
অবশ্য হবে। 

[সংসারে জ্ঞানীর লক্ষণ-ঈশ্বর লাভের লক্ষণ--জনীবদ্মৃত্ত) 
্েলোক্য- সংসারে জ্ঞান লাভ হয়েছে তার লক্ষণ কি? 
শ্রীরামকৃফ-_হারনামে ধারা আর পুলক । তাঁর মধুর নাম শুনেই শরীর 

রোমাণ হয়ে চক্ষ; দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে। 

“যতক্ষণ বিষয়াসান্ত থাকে, কামনী-কাণ্চনে ভালবাসা থাকে ততক্ষণ 
দেহবাদ্ধি যায় না। বিষয়াসান্ত যত কমে ততই আত্মজ্ঞানের দিকে চ'লে ফেডে 
পারা যায়, আর দেহবাদ্ধ কমে। বিষয়াসান্ত একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান 
হয়, তখন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। নারকেলের জল না৷ 
ধৃকুলে দা দিয়ে কেটে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। জল যাঁদ 
শুকিয়ে যায়, তা হলে নড় AY করে, শাঁস আলাদা হয়ে ষায়। একে বলে 
খঁড়ো নারকেল। 

“ঈশবরলাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে Bs খঁড়ো নারিকেলের মত হয়ে 
ঘায়- দেহাত্মবাদ্ধি চলে যায়। দেহের ARCA তার AA বোম হয় 
দা, সে Dis দেহের সুখ চায় না। সে TLS হ'য়ে বেড়ায়। 

“কালীর SS জশীবন্মন্ত নিত্যানন্দময় | 

“যখন দেখ্‌বে ঈশ্বরের নাম ক'রতেই অশ্রু; আর পুলক হয়, তখন জানবে, 
ফামিন-কাণ্ডনে আসান্ত চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে। দেশলাই যাঁদ শনক্‌নো 
হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ্‌ ক'রে জলে উঠে। আর ain ভজে হয়, পণ্চাশটা 
ঘসূলেও কিছ হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। শবষয়-রসে রোসে 
ধাকূলে, কামিনী-কান্তন-রসে মন ভিজে থাকলে, ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না! 
ছাজার চেষ্টা কর, কেবল পশ্ডগ্রম। “ক্ষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়।” 

[উপায় ব্যাকুলতা-তনি ঘে আপনার মা] 
দ্ৈলোক্য-বিষয়-রস শৃকোবার এখন উপায় কি? 
শ্ৰীরামকৃষ্-মার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো। তাঁর দর্শন হ’লে বিষয়-রস 

শুকিয়ে যাবে; কামিনী-কাণ্চনে আসান্ত সব দুরে চালে যাবে! আপনার মা 
বোধ থাক্‌লে এক্ষণেই হয়। Peta তো ধর্ম-মা নন। আপনারই মা! ব্যাকুল 
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হরে মার কাছে আব্দার কর। ছেলে ঘাড় কিন্‌বার জন্য মার আঁচল৷ ধরে 
পয়সা CRA হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে 
দিতে চার না। বলে, 'না, তান বারণ ক'রে গেছেন, (তান এলে ব'লে ?দব, 
এক্ষণই দ্বাড় নিয়ে একটা কান্ড salar যখন ছেলে কাঁদতে পুরু করে, 
কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের বলে, 'রোস মা, এ ছেলেটাকে একবার 
শান্ত করে SHA! এই কথা বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে বাপ খুলে 
একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, [তান অবশ্য 
দেখা দিবেন। আমি শিখদের এ কথা ব'লোছলাম। তারা দাক্ষপেশ্বর 
কালাবাঁড়তে এসেছিল; মা-কালাীর মান্দরের সম্মূখে বসে কথা হয়োছল। 
তারা বলেছিল, ঈশ্বর দয়াময়।' আম জিজ্ঞাসা করলুম, কিসে দয়াময়? 
তারা বললে, কেন মহারাজ! তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের ধম" 
অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার বোগাচ্ছেন। আমি বলল্‌ম, বাঁদ কারো ছেলেপুলে 
হর, তদের খাওয়ার ভার, বাপে নেবে, না, তো, কি বামুনপাড়ার লোকে এসে 
নেবে? 

সদরওয়ালা--মহাশয়! তান ক তবে দয়াময় নন? 

রামকৃষ্ণ -তা কেন Gn? ও একটা বললুম; তান যে বড় আপনার 
জোক! তাঁর উপর আমাদের জোর চলে! আপনার লোককে এমন Se 
পষন্ত বলা বায়, “দাব না রে শালা? 


eS পরিচ্ছেদ 
HOST ও স্দরওয়ালা 


প্রানামক্ণ (স্দরওয়ালার প্রতি) আচ্ছা, অভিমান, অহঙ্কার জ্ঞানে হয়--ন॥ 
অজ্ঞানে হয়? অহঙ্কার তমোগুণ, অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙকান্র 
আড়াল আছে বালে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ‘আমি মলে ice 
Sa অহঙ্কার করা বৃথা । এ শরীর, এ খঁশ্বর্য ied থাকবে না। 
একটা মাতাল দুর্গা প্রাতমা দেখ্‌ছিল। প্রাতমার সাজগোজ দেখে বলছে, 


নিন, বেশী ভোজন, কাম, ক্রোধ এই সব। রজোগুণীরা বেশী কাজ জড়ায়; 
কাপড়, পোষাক feos, বাড়ি পারচ্কার-পরিচ্ছন্ন, বৈঠকখানায় কুইনের ছা, 


fates ৱান্ধসমাজ প্‌নবার wae sea 


ঘখন ঈশ্বর চিন্তা করে তখন চেল-গরদ পরে, গলায় রুদদ্রাক্ষের মালা, তার 
মাঝে মাঝে একটি একটি সোনার were; যাঁদ কেউ ঠাকুরবাঁড় দেখতে আসে 
. তবে সঙ্গে করে করে দেখায় আর বলে, এীদকে TIAA আরও আছে, শ্বেত 
পাথরের, মার্বেল পাথরের মেঝে আছে, ষোল-ফোকর নাটমান্দর আছে। 
আবার দান করে, লোককে দৌখয়ে। HSE লোক আঁত শম্ট-শান্ত, কাপড় 
ঘা তা; রোজগার পেট চলা পর্যন্ত, কখনও লোকের তোষামোদ ক'রে ধন লয় 
লা, বাড়তে মেরামত নাই, ছেলেদের পোষাকের জন্য ভাবে না; মান-সন্ভ্রমের 
জন্য ব্যস্ত হয় না, ঈশ্বর চিন্তা, দানধ্যান সমস্ত গোপনে লোকে টের পায় 
না; wats ভিতর ধ্যান করে, লোকে ভাবে বাবুর রাতে GA হর নাই তাই 
বেলা পর্যন্ত ঘৃমাচ্ছেন। Ape Pigs শেষ ধাপ, তার পরেই ছাদ। 
Tes এলেই ঈশ্বর লাভের আর দেরী হয় AR একট গেলেই তাঁকে 
পাবে! (সদরওয়ালার প্রতি)__তুি হরোছিলে সৰ লোক সমান। এই দেখ, 
os ভিন্ন প্রকৃতি! 

"আরও কত রকম থাক্‌ থাক্‌ আছে +_নিত্জীব, মৃক্তজাব, TATA, 
বঞ্ধজনব,-নানা রকম মানুষ। নারদ, “LATTA এ'য়া নিত্যজীব, যেমন Te 
বোট: (কলের জাহাজ) পারে আপনিও যেতে পায়ে আবার বড় জীব-জন্তু 
eet পর্যন্ত পারে নিয়ে যায়। 'নত্যজশীবেরা 'নায়েবের স্বরৃপ্‌ ; একটা 
তালক শাসন করে--আর একটা তালুক শাসন ক'রতে যায়! আবার মম 
জশব আছে, যারা সংসার জাল থেকে TS হবার জন্য ব্যাকুল ছয়ে প্রাণপণে 
চেষ্টা ক'রছে। এদের মধ্যে দুই-একজন জাল থেকে পালাতে পারে, তারা 
- ঢুন্তব্দীব। নিত্যজীবেরা এক-একটা Tana মাছের মত; কথনও জালে 
পড়ে না। 

Ferg বদ্ধজীব_সংসারী জশব_ তাদের LM লাই। তারা জালে প'ড়েই 
আছে, অথচ জালে বন্ধ হয়েছি, এরুপ জ্ঞানও লাই। এরা হারকথা সম্মুখে 
হ'লে সেখান থেকে চলে যায়,_বলে হাঁরনাম মরবার সময় হবে) এখন কেন? 
আবার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, পরিবার কিম্বা ছেলেদের বলে, 'প্রদীপে অত ACS 
কেন, একটা সল্‌তে দাও; তা না হ'লে তেল পড়ে যাবে'; আর পাঁরবার ও 
ছেলেদের মনে করে কাঁদে আর বলে, হায়! আমি ম'লে এদের কি ছবে? 
আর বদ্ধজীব যাতে এত TEI ভোগ করে, তাই আবার করে; যেমন উটের কাঁটা 
ঘাস খেতে খেতে মুখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে Te পড়ে, তবু কাঁটা ঘাস ছাড়ে না। 
এাঁদকে ছেলে মারা গেছে, শোকে কাতর, SL আবার, বছর বছর ছেলে হবে; 
মেরের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হ'লো, আবার বছর বছর ছেলেমেয়ে হবে; বলে, কি 
wal ome ছিল। যাঁদ তীর্থ ক'রতে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার 
GaAs পায় না।_কেবল পরিবারদের পংটলি বইতে বইতে প্রাণ সায়, ঠাকুরের 
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মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে আর গড়াগাঁড় দেওয়াতেই ব্যস্ত! 
areata নিজের আর পাঁরবারের পেটের জন্য দাসত্ব করে_আর মিথ্যা কথা, 
প্রবনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপার করে! যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, ঈশ্বরের 
ধ্যানে মগ্ন হয়, FAA তাদের পাগল ব'লে Vives দেয়। (সদরওয়ালার 
প্রীত) মানুষ কত রকম দেখ; তুম.সব এক বলোছলে। কত 'ভন্ন প্রকীতি। 
কারু বেশী শান্ত, কারু কম। 

[বন্খজীৰ মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করে না] 

“সংসারাসন্ত TART মৃত্যুকালে সংসারের কথাই বলে। বাঁহরে মালা 
জপলে, গ্রজ্গাস্নান করলে, See গেলে--কি হবে? সংসার আসীন্ত ভিতরে 
থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা যায়। কত আবল-তাবল বকে ; হয়তো বিকারের 
খেরালে ‘হলুদ, পাঁচফোড়ন, তেজপাতা” ব’লে চেচিয়ে উঠলো! শৃকপাঁখ 
সহজ বেলা রাধ্যকৃষ্ণ বলে, বাল ধ'রলে নিজের বুল বেরোয়, at ক্যা করে। 
গীতার আছে মৃত্যুকালে যা মনে ক'রবে, পরলোকে তাই হবে। ভরত রাজা 
‘হারণ’, “হরিণ ক'রে দেহত্যাগ করেছিল, তাই হরিণ জন্ম হ'লো। টশ্ৰর 
চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় ATI” 
নাই বলে দি আবার এই AAA সংসারে আসতে হবে? কেন, আগে 
তো ঈশ্বর চিন্তা করোছিল ? 

শ্রীরামকৃষ*_জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, আবার 
ভুলে যার; সংসারে আসন্ত হয়। যেমন এই Soles স্নান কাঁরয়ে দিলে, আবার 
ধূলা-কাদা মাখে। মনমন্তকরী! তবে হাতীকে নাইয়েই ate আস্তাবলে সাঁধ 
কারয়ে দিতে গার, তা'হলে আর ধূলা-কাদা মাখতে পারে না। যাঁদ জশব 
মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে, তা হ'লে TL মন হয়, সে মন কামনী-কাণ্চনে 
আবার আসন্ত হবার অবসর পায় না। 

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এতো কর্মভোগ। লোকে বলে যে, গঙ্গা- 
স্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তারের গাছের উপর 
বসে থাকে! যাই তুমি গঞ্গাস্নান ক'রে তীরে উঠ্‌ছো অমাঁন পাপগুলো তোমার 
ঘাড়ে আবার চেপে বসে। (সকলের হাস্য)। দেহত্যাগের সময় যাতে ঈশ্বর 
চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়-__অভ্যাসযোগ ৷ 
ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনও তাঁকে মনে গড়বে 1” 

রান্মভন্ত-বেশ কথা হলো। আঁত সুন্দর কথা । 

শ্রীরামকৃফ-ক এলোমেলো বকলম! তবে আমার ভাব ক জান? আম 
aq তিনি wat; আমি ঘর তান ঘরণী; আম গাঁড় তান Engineer; 
আম রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমান চাল; যেমন করান তেমাঁন কাঁর। 


Stats Institute of 
P.O. Banipet =" 


শ্রীরামকৃষ্ণ সংকাক্তানন্দে 


ACN আবার গান গ্রাহতেছেন। সঙ্গে খোল-করতাল বাঁজতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কাঁরতেছেন। নৃত্য কাঁরতে কাঁরতে কতবার 
সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহণম দেহ, 
স্থিরনেত্র, সহাস্য বদন; কোন fet ভন্তের স্কম্ধদেশে হাত দিয়ে আছেন। 
আবার ভাবান্তে TS মাতজ্গের WA নৃত্য! বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের 
আখর দিতেছেন,_ 
নাচ মা, SETA বেড়ে বেড়ে; 
আপানি নেচে নাচাও গো মা; 
(আবার বলি) হাঁদপদ্মে একবার নাচ মা; 
নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভূবনমোহনরুপে |” 
সে অপূর্ব দৃশ্য! মাতৃগতপ্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বীয় বালকের 
নৃত্য! ৰাহ্মতন্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন কাঁরয়া নৃত্য কারতেছেন_যেন লোহাকে 
চুম্বকে ধাঁরয়াছে! সকলে উন্মত্ত হইয়া SHAM কাঁরতেছেন ; আবার ব্রন্মের 
সেই মধুর নাম,-মা নাম কাঁরতেছেন। অনেকে বালকের মত “মা, মা' বালতে 
বালিতে কাঁদতেছেন। 
বীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। এখনও সমাজের সম্ধ্যাকালীন 
উপাসনা হয় নাই। হঠাৎ এই কার্তনানন্দে সমস্ত নিয়ম কোথায় ভাসয়া 
গিয়াছে! শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষণ গোস্বামী রাহে বেদীতে বাঁদবেন এইরূপ বন্দোবস্ত 
হইয়াছে। এখন ala প্রায় ৮টা। 
সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসাীন। সম্মুখে fea 
বিজয়ের শাশুড়ী ' ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভন্তেরা তাঁহাকে দর্শন কাঁরবেন 
ও তাঁহার সঙ্গে কথা কাহবেন বালিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, তান একাঁট ঘরের 
ভিতর গিয়া তাহাদের সঙ্গে দেখা কাঁরলেন। 
শাশুড়ীর কি Sle! বলে, সংসারের কথা আর বলবেন না। এক ঢেউ যাচ্ছে, 
আর এক ঢেউ আসছে! আম বল্লুম, ওগো, তোমার আর তাতে 'কি! 
তোমার তো জ্ঞান-হয়েছে! তোমার শাশুড়ী তাতে বললে, ‘আমার আবার ক 
জ্ঞান হয়েছে! এখনও বিদ্যামায়া আর আঁবদ্যামায়ার পার হই নাই; “RG 
আঁবদ্যার পার হ'লে তো হবে না, বিদ্যার পার হ'তে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে; 
আপাঁনই তো ও কথা বলেন।' 
এ কথা হইতেছে এমন সময় শ্রীযুক্ত বেণী পাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


Educ 


২৬০ ্রীশ্রীরামরুক্ষকথানূত্-১ম ভাগ (৯৮৮৯, ৯১শে অক্টোবর 


বেণী পাল (ঁবজয়ের প্রাত)__ মহাশয়, তবে TTA করুন, অনেক OT 
CA গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন। 

টবজয়_ মহাশয়, আর উপাসনার ক দরকার। আপনাদের এখানে ভাঙ্গে 
গায়সের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ভাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোসিয়া)_যে যেমন ভন্ত সে সেইরুপ আয়োজন করে। QUE 
ভন্ত পায়স দেয়, রজোগুণীভন্ত পণ্টাশ Baa দিয়ে ভোগ দেয়, তমোগুণসীভর 
ছাগ ও অন্যান্য বাল দেয়। 

বিজয় উপাসনা করিতে বেদাঁতে বাসিবেন কিন! ভাবিতেছেন।' 


জচ্টম পরিচ্ছেদ 
বিজয়ের প্রত উপদেশ 
[না্ষসনাজে জেকচার-আচার্ষের কার্ষ_ঈগ্বরই গর] 

[বিজয়_আপান অনুগ্রহ করুন, তবে আমি বেদণ থেকে ব'লবো। 

শ্রীরামকৃফ-_আভমান গেলেই von! “আম লেকচার [দিচ্ছি তোমরা 
TT এ আঁভমান না থাকলেই হলো। অহ্কার জ্ঞানে হয়, না, অজ্ঞানে হয়? 
যে নিরহচ্কার তারই জ্ঞান ei নাঁচু জায়গায় বৃষ্টির জ্বল দাঁড়ায়, উচ 
জায়গা থেকে গাঁড়য়ে যায়। 

‘ASH অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার alee হয় না 
এই সংসারে ফিরে ফিরে আস্তে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) 
করে, তাই অত TON! কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়। আবার ঢোল- 
ঢাকের চামড়া হয় ; সে ঢাক কত পেটে, কম্টের শেব নাই! শেষে নাড়ী থেকে 
তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন iat যন্ম তৈয়ার হয় আর Guat তাঁতে 
Pz তু'হ- (তুমি তুমি) বলতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা 
erat আমি আমি) বলছে না; বলছে Sz Oz, (তুমি তুমি) অর্থাৎ 
হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি aT; তুমি যন্ত্র, আমি বন্ধ; তুমিই সব। 

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও aa] 


“Wh TH ও কর্ত?, এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেষে। আছি 


তাঁর ছেলে, আমি চিরকাল বালক, আমি আবার 'বাবা' ক? ঈদ্বর কত্ত, 


আমি weet; তিনি vat, আমি we, 

“যদি কেউ আমায় গর; বলে, জানি বলি, প্র শালা? গর করে? এব 
গ্চিদানন্দ বই আর গর নাই তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই 
একমান্র ভবসাগরের SCAT 


" (বিজয়ের প্রাত)-“আচার্ষাগাঁর করা বড় কঠিন। ওতে নিজের হানি হয় । 


fates anne saa Ta দর্শন ৯৬১ 


তমাঁন দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর পা দিয়ে বলে ‘আম বলাছ আর 
তোমরা A! এই ভাবটা বড় খারাপ। তার এ পর্যন্ত! এ একট: মান ; 
‘আমি vate’ এ জ্ঞান করো না। আম মাকে বাল, “মা তুমি যন্ত্র, আমি 
যন্ত্র ; যেমন করাও তেমান কার; যেমন বলাও তেমাঁন বাল” 

বিজয় (বিনীতভাবে)_আপাঁন বলুন, তবে আম গিয়ে বসবো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসতে) আমি ক ব'লবো ; চাঁদা মামা সকলেরই 
গামা। তুমিই তাঁকে বলো। যাঁদ আন্তাঁরক হয়, কোন ভয় নাই। 

el আবার অনুনয় করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “যাও, যেমন পদ্ধাত 
আছে তেমাঁন করগে ; আন্তাঁরক তাঁর উপর Sle থাকলেই হ'লো।” 

বিজয় বেদীতে আসান হইয়া ব্রাক্মসমাজের পদ্ধাত অনুসারে উপাসনা 
কাঁরতেছেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা কাঁরয়া ডাঁকতেছেন। সকলেরই 
মন দ্রবীভূত হইল। 

উপাসনান্তে ভন্তদের সেবার জন্য ভোজনের আরোজন হইয়াছে! সতরাণ, 
গালচা সমস্ত SHAM পাতা হইতে লাগল, ভন্তেরা সকলেই বাঁসলেন। ঠাকুর 
শলীরামকৃফেরও আসন-হইল। তান বাঁসয়া শ্রীযুন্ত বেণী পাল প্রদত্ত উপাদেয় 
লট, কচুরী, পপর, নানাবিধ মিষ্টান্ন, ais, ক্ষীর ইত্যাদ সমস্ত ভগবানকে 
নিবেদন করিয়া আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ কাঁরলেন। 


নবম পারিচ্ছেদ 
NIST THM জ্ঞানের পর অভেদ 
আহারাল্তে সকলে পান খাইয়া বাঁড় প্রত্যাগমনের উদ্যোগ কারিতেছেন। 
যাইবার গর্ব ঠাকুর শ্রীরামকৃফ বিজরের সাহত একান্তে বারা কথা কাহতেছেন। 
সেখানে মাম্টারও আছেন। 
| ব্ৰাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের মাতৃভাব—_ Motherhood of God | 
শ্রীরামকৃ্ণ-তুমি তাঁকে মা মা ব'লে প্রার্থনা কর্বছলে। এ খুব ভাল। 
কথায় বলে, মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশঈী। মায়ের উপর জোর চলে, 
বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মারের জামদারী থেকে গাঁড় গাঁড় ধন 
আসছিল, সঙ্গে কত লাল পাগড়াীওয়ালা লাঠি হাতে দ্বারবান্‌। নৈলোক্য 
রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়য়োছল, জোর ক'রে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের 
ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে তেমন নালিশ চলে না। 
বজয়_ব্রন্গ যদ মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার? 
শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি va, তিনিই কাল (মা আদ্যাশান্তি)। যখন Taisen, তাঁকে 
am বালে কই। যখন সৃষ্টি, Pale, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে 


৯ম-৯৯ 


১৬২ ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত--১দ ভাগ [ ১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 


ie ব'লে কই। স্থির জল aad উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শান্তি বা 
কালীর উপমা) কালী! কি না-যান মহাকালের (aca) সাঁহত রমণ করেন। 
কালী ‘সাকার আকার নিরাকারা। তোমাদের বাঁদ নিরাকার বলে বিশ্বাস, 
কালীকে সেইরূপ চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় ক'রে তার চিন্তা করলে নিই 
জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পেশীছলে তেলীপাড়াও জানতে 
পারবে। তখন জান্তে পার্বে যে তান শুধু আছেন (আঁস্তমান্রস্‌) তা 
Fal [তান তোমার কাছে এসে কথা কবেন-আঁম বেমন তোমার সঙ্গে কথা 
কাচ্ছ। শ্বাস করো সব হ'য়ে যাবে। আর একটি কথা তোমার নিরাকার 
বলে বাঁদ বিশ্বাস, দডঢ় করে তাই বিশ্বাস করো। কিন্তু সতুয়ার বদ্ধ 
(Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না 
যে তান এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো আমার fora 
তিনি নিরাকার, আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন। জামি জানি না। 
বুঝতে পারি না। মান যের এক ছটাক বৃদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা 
যায়? এক সের ঘাঁটতে কি চার সের দুধ ধরে? [তান বাদ কৃপা ক'রে 
কখনও দর্শন দেন, আর বাঁঝয়ে দেন, তবে বুঝা যার; নচেৎ নয়। 
“নি wa, তিনিই শক্তি, তিনিই are 
‘প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম ST sia বাঁরে। 
সেটা চাতরে ক ভাঞ্গবো হাড়, বোঝনা রে মন ঠারে ঠোরে ॥ 
“আমি তত্ব কার যাঁরে। অর্থাৎ আম সেই area তত্ব wate তাঁয়েই 
মা মা বলে ভাকাঁছ। আবার রানপ্রসাদ এ কথাই বলছে, 
“আমি কালারঙ্গ জেনে মর্ম, ধর্মাধম সব ছেড়েছি।' 
“অধর্ম কিনা অসৎ কর্ম। ধর্ম কিনা বৈধী কর্ম_এতো দান করতে হবে, 
এতো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব ধর্ম ৷” 
[িজয়_ ধর্মধর্ম ত্যাগ ক'রলে ক বাক থাকে? 
aye ভান্তি। জামি মাকে বলোছলাম, মা! এই লও তোমার 
ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধ ত্তি দাও ; এই লও তোমার পুণ্য, 
এই লও তোমার পাপ, আমার LT Gis দাও ; এই লও তোমার জ্ঞান, এই 
লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শ্ুদ্ধা ভত্তি দাও! দেখ, জান পর্যন্ত আমি চাই 
নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্মাধর্স ছাড়লে শদ্ধা ভ্তি_জমলা, 
নিষ্কাম, অহৈতুকী ভান্তি-_বাকী থাকে। 
[ন্রন্ষসসাজ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য রন্ব_ জাদ্যাশততি] 
্রাহ্মভন্ত_-তিনি আর তাঁর শান্ত fs তফাত? 
শ্রীরামকৃষ- পূর্ণ জ্ঞানের পর জভেদ। যেমন ata জ্যোতিঃ আর মণি, 
অভেদ। মণির Contes জাষলেই জা ভাবতে হয়। WA আর দুধের ধবলসত্ব 


পয errr RT A ১৬৩ 


যেমন অভেদ। একটাকে ভাব্লেই জার একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ 
অভেদ জ্ঞান_প্ণজ্ঞান না হ'লে হর লা। পণ জ্ঞানে AAT হয়, চতুৰ্বিংশতি 
তত্ব ছেড়ে চ'লে বায়_তাই ARGY থাকে না। সমাধিতে ?ক বোধ হয় মুখে 
বলা TH না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধি SH 
পর ' & বাল, আঁম একশো হাভ নেমে এসোছ। wa বেদাবাধর পার, 
মুখে বলা যায় না। সেখানে “আঁম' “তুমি! নাই। 

“যতক্ষণ ‘আম’ ‘gia’ আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা ক ধ্যান করাছ' এ 


তুম মা, আম ছেলে ; এ বোধ থাক্‌বে। এই ভেদ বোধ ; আমি একটি, তান 
একাটি। এ ভেদ ৰোধ তাঁনই করাচ্ছেন। তাই পুরুব-মেরে, আলো-জন্ধকার, 
এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শান্ত (Personal God) 
মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর “আম' রেখে 'দিয়েছেন। হাজার 
{বচার কর, 'আঁম' আর যায় না। জার তান ais হ'য়ে দেখা দেন। 

“তাই যতক্ষণ HAR আছে_ভেদবৃদ্ধি আছে_ততক্ষণ TH নিৰ্গগ বলবার 


তন্তে কালী বা আদ্যাশান্ত বলে গেছে।” 
িজয়_এই আদ্যাশীস্ত দর্শন আর এ Tae, কি উপারে হ'তে পারে £ 
শ্রীরামকৃফণ ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো! এইরুপে 
চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে যাবে। নির্মল জলে সর্ষের প্রাতাঁবম্ব দেখতে পাবে। ডক্তের 
আমির্‌প আরশিতে সেই OLE জদ্যাশান্তি দর্শন করবে। fare weet 


নাই, ততক্ষণ প্রাঁভবিদ্ব সহি বোল আনা সত্য-বতক্ষণ জাম সত্য ততক্ষণ 
প্রার্তাবন্ব AAS সত্য_যোল আনা AT! সেই প্রার্তাৰদ্ৰ সূর্বই আদ্যাশীন্ত। 

equa যাঁদ চাও_সেই প্রাতাৰিদ্বকে ধারে সত্য সূর্যের দিকে যাও। 
সেই mace, যান প্ৰাৰ্থনা শুনেন তাঁরেই বলো, তাই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিৰেন। 
কেন না, খিনিই সগুপরক্ষ, তানই নিৰ্গ-প লজ, যানই শান্ত, গতানই ail 
পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। 

“মা রন্গজ্ঞানও দেন। কিন্তু শৃদ্ধভদ্ত প্রায় ব্ৰহ্মজ্ঞান চার না। 

“আর এক পথ জ্ঞানযোগ, বড় কাঠন পথ। STAAL ভোমরা 
নও, ভন্ত! যারা STAY, তাদের বিশ্বাস যে কম ভা, জগৎ মিথ্যা, TASC! 


আম, তুমি, সব Aas! 


৯৬৪ শ্রীহ্রীরামকৃফকপানত_১ম ভাগ (১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর 


[ serie বিদ্বেষ ভাৰ ] 


“তান অন্তৰ্যামী! তাঁকে সরল মনে, “LY মনে প্রার্থনা কর। তান 
সব lace দিবেন! অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হও ; সব পাবে। 
“আপনাতে আপাঁন থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে। 
যা চাঁব তা Vor nia খোঁজ Tre অল্তঃপুরে। 
পরম ধন এ পরশমাঁণ, যা চাঁব তা দিতে পারে 
কত মাঁণ প’ড়ে আছে, চন্তামাঁণর নাচ দুয়ারে | 
“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে 
যেন এক হয়ে যাবে_বদ্বেষ ভাব আর রাখবে না।” ‘ও Ale সাকার মানে, 
নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও Teer, ও মুসলমান, 
ও WR বলে নাক সি'টুকে ঘৃণা করো না! তান যাকে যেমন 
ব্যাঝয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন apie জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে িশবে,_- 
ধত দর পার। আর ভালবাসবে। তার পর 'নজের ঘরে গয়ে শাল্তি 
সানন্দভোগ PA | '্ঞানদীপ জেহলে ঘরে ব্রহ্মময়ার মুখ দেখো না।” নিজের 
ঘরে জ্ব-স্বরূপকে দেখতে পাবে। 
“রাখাল যখন গর, চরাতে যায়, গরু সব মাঠে গয়ে এক হ'য়ে যায়। এক 
পালের গরু! যখন সন্ধ্যার নিজের ঘরে বায়, আবার পৃথক হ'য়ে যায়। 
নিজের ঘরে 'আপনাতে আপান থাকে” 


[সমযাসে দণ্চয় করিতে নাই-শ্রীধ্যন্ত বেণী পালের অর্থে'র সদ্ব্যবহার ] 


গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গে দুই-একজন সেবক Se! গভীর অন্ধকার, 
গাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বেণী পাল রামলালের জন্য লাঁচ মিষ্টান্নার্দি 
গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসলেন। 

বেণী পাল-মহাশয়! রামলাল আসতে পারেন নাই, তাঁর জন্য কিছ 
খাবার এদের হাতে দিতে ইচ্ছা কার। আপনি GLAS করুন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)_ও বাব; বেগ? পাল! তাঁম আমার সঙ্গে ও সব 
দিও না! ওতে আমার দোষ হয়। আমার সঙ্গে কোন জানিস সঞ্চয় ক'রে 
নিয়ে যেতে নাই। তুমি কিছু মনে ক'রবে না। 

বেণী পাল-যে আজ্ঞা, আপাঁন আশপর্বাদ করুন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-আজ খদব আনন্দ হ'লো। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ 
ধারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ VA মানুষ নয়। আকৃতি মানুষের 
কিন্তু পশুর ব্যবহার! ধন্য তুমি! এতগ্‌ল ভক্তকে আনন্দ দিলে। 


ত্ৰয়োদশ খণ্ড 
দাক্ষণেশ্বরে SHAH 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
দাঁক্ষণেশবরে মনোমোহন, মাহমা প্রভাত ভক্তসঙ্গে 


চল ভাই, আবার তাঁকে দর্শন কাঁরতে যাই। সেই মহাপুরূষকে, সেই বালককে 
দেখব, যান মা বই আর Toe, জানেন না; বান আমাদের জন্য দেহ ধারণ 
ক'রে এসেছেন_তিনি ব'লে দেবেন, কৈ কারে এই কঠিন জীবন সমস্যা পুরণ 
করতে হবে! সন্ন্যানীকে ব'লে দেবেন, গৃহীকে ব'লে দেবেন! অবাঁরত 
দ্বার! দাঁক্ষিণে*্বরের কালীবাঁড়তে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। চল, 
চল, তাঁকে দেখ্‌বো। 

‘অনন্ত গুণাধার প্রসন্নমূরাত, শ্রবণে যাঁর কথা আখ বরে |! 

চল ভাই, অহেতুক Pry, প্রিয়দর্শন, ঈমবরপ্রেমে 'নাঁশীদন মাতোয়ারা, 
সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষণকে দর্শন ক'রে মানব-জীবন সার্থক কার! 

আজ রাববার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪; হেমন্তকাল। কার্তকের 
শরক্রাসস্তমী fetal wags বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্বপাঁরচিত ঘরে 
SH সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দা। 
বারান্দার পশ্চিমে উদ্যান-পথ; উত্তর-দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা 
কালীর ORCA, তাহার পরই পোস্তা, তৎপরে পাঁবন্-নলিলা দাঁক্ষণবাহন? 
গঙ্গা। 

ভন্তেরা অনেকেই উপাস্থত। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর 
্রীরামকৃষের ঈশ্বরপ্রেম ভন্তমখদর্পণে মুকুঁরত হইতোঁছল। ক আশ্চর্য! 
আনন্দ কেবল ভন্তমুখ-দর্পণে কেন? বাহরের উদ্যানে, বৃক্ষপন্ধে, নানাবিধ যে 
কুসুম ফুটিয়া রাহিয়াছে তন্মধ্যে, বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রাঁবকর প্রদাঁদ্ত 
নগলনভোমপ্ডলে, মুরারিচরণচ্যুত গঙ্গা-বারিকণাবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে, 
এই আনন্দ প্রাতভাসত হইতোঁছল। ক আশ্চর্য! সত্য সত্যই TWH 
পাৰ্থ বং wee উদ্যানের ধুলি পর্যন্ত মধুময়! ইচ্ছা হয়, গোপনে বা GHATS 
এই ধূলির উপর গড়াগাঁড় দিই! ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের একপা্শ্বে দাঁড়াইয়া 
সমস্ত দন এই মনোহারাী গঞ্গাবাঁর দর্শন কাঁর। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের 
তরু লতা গুম ও পররপ্রত্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জবল বক্ষেগ্যালকে আত্মীয় জ্ঞানে 
সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালজ্গন দান কাঁর। এই ধলের উপর দিয়া ক ঠাকুর 
প্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করেন! এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তান ক অহরহঃ 


১৬৬ শ্ীশ্রীরামকৃ্ণকথামৃত_১ম ভাগ  [ ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 


যাতায়াত করেন! ইচ্ছা করে জ্যোতির্ময় গগনপানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া 
থাক! কেন না দৌখতোছ ভুলোক-দঢুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাঁসতেছে! 
বোধ হইতেছে_কেন এ স্থান বহ্বাদনান্তে দন্ট জল্মভামর ন্যায় মধুর 
লাগতেছে? আকাশ, গঙ্গা, দেবমান্দর, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ 
আসনে উপবিষ্ট ভন্তুগণ, সকলে যেন এক 'জানসের তৈরারী বোধ হইতেছে। 
যে জিনিসে নির্মত শ্রীরামকৃষ্ণ এ'রাও বোধ হইতেছে সেই জানসের হইবেন! 
যেন একটি মোমের বাগান, গাছপালা, ফল, পাতা, সব মোমের ; বাগানের পথ, 
বাগানের মালা, বাগানের নিবাসীগণ, বাগান মধ্যাস্থত গৃহ সমস্তই মোমের! 
এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া! 


আনন্দের হাট। ASE তাঁহার OTS কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান 


ঘরের মধ্যে ভন্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকুফ ধালকের ন্যায় 
দাঁড়াইয়া কি ভাবছেন। SEM চেয়ে আছেন। 


[ wae ও ব্যস্ত The Undifferentiated and the Differentiated ]| 


শ্রীরামকৃষ্ণ মেনোমোহনের প্রতি)__সব রাম দেখা! তোমরা সব বসে আছ, 
দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন। 


শ্রীরাম হাঁ কিন্তু দেখছ তিনিই সব। জীব wae তান হ'য়েছেন। 
এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ছোট খাটটিতে বাঁসজেন। 


দক্ষিণেশবরে__মনোদোহন, হৃদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৬৭ 
[শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যে আঁট ও সণ্চয়ে বিঘ্ন ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোহমাচরণের প্রাত)_“হ্যাঁগা, সত্য কথা কাঁহতে হবে ব'লে 
{ক আমার ছাচবাই হ'লো নাক! যাঁদ হঠাৎ বলে ফোঁল, খাৰ না, তবে খিদে 
পেলেও আর খাবার যো নাই। যাঁদ বলি বাউতলার আমার গাড় নিয়ে SLT 
লোকের যেতে হবে,_আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে ব'লতে 
হবে। একি হ’লো বাপু! এর ?ি কোন উপার নাই! 

“আবার সঙ্গে করে কিছু আন্বার যো নাই। পান, খাবার-কোন জানস 
সঙ্ে ক'রে আনবার যো নাই। তা হ'লে HOA হ'লো fe না। হাতে মাটি 
নিয়ে আসবার যো নাই।” 

এই সময় একটি লোক আয়া বাঁলল, মহাশয়! হৃদয়* oT, মাল্লকের 
বাগানে এসেছেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ; আপনার সঞ্গে দেখা ক'রতে DEA 
্রীরামকৃফণ ভন্তদের বাঁলতেছেন, হৃদের সঞ্পো একবার দেখা কারে আস, তোমরা 
বষো। এই বলিয়া কালো বাৰ্ণ স করা চাঁট জুতাটি পারে গুবাঁদকের ফটক 
আঁভমূখে চাঁললেন। সঞ্গে কেবল মাম্টার। জাল স্ুরকীর উদ্যানপথ। 
সেই পথে ঠাকুর পূর্বাস্য হইয়া ষাইতেছেন। পথে খাজা? দাঁড়াইয়াছিলেন 
ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন। দাঁক্ষণে উঠানের ফটক রাঁহল, সেখানে *্ম্রনবাশচষ্ট 
দৌবাঁরকগণ বাঁসিয়াছিল। বামে কুঠি_বাকৃদের বৈঠকখানা ; জাগে এখানে 
aegis ছিল তাই is বলে। তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুম বৃক্ষ 
আদুরে পথের ঠিক দাক্ষণ দিকে গাজাঁতলা ও মা কালীর পরক্কীরণীর 


fast সওড়ে হৃদয়ের বাঁড়। বিংশাভ বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মান্দরে 
মা ফালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিরাছলেন। তান বাগানের কর্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষ- 
ভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে প্রবেশ কারবার হুকুম ছিল না হৃদয়ের মাতামহা ঠাকুরের 


fort 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সেবক সান্নকটে_ হৃদয় দণ্ডায়মান 


হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান । দর্শন মাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় 
নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বাললেন। হৃদয় আবার, হাত জোড় কাঁরয়া 
বালকের মত কাঁদিতেছেন। 


এসেছেন! আর কাঁদছেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ এখন যে এলি? 

হৃদয় কোঁদিতে কাঁদিতে)_তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলাম। আমার 
দুঃখ আর কার কাছে বলবো? | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে)_সংসারে এইরূপ HEA আছে। সংসার 
কর'তে গেলেই সুখ-দ:ঃখ আছে। (মাচষ্টারকে দেখাইয়া) এ'রা এক-একবার 
তাই আসে ; এসে ঈশ্বরাঁয় কথা দুটো শুনলে মনে শান্তি হয়। তোর কিসের 
দুঃখ? 

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দঃখ 

জ্রীরামকৃষ্ তুই তো ব'লেছিলি, তোমার ভাব “তোমাতে থাক্‌ আমার ভাব 
আমাতে থাক্‌! 

হদয়_হাঁ, তাতো বলেছলাম_আমি কি জানি? : 

র আজ এখন তবে আয়, আর একাঁদন তখন বসে কথা কাহব। 
আজ রাঁববার অনেক লোক এসেছে, তারা বসে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান 
কেমন হয়েছে? 

হদয়_হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই। 


দক্ষিণেশবরে__সনোদোহন, হুদ, দহিনাচরপ্র প্রভৃতি wae ১৬১ 


» 
mefata বোরয়ে যেতো!’ একাদন এ রকম করে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার 
উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ ক'রতে 1গয়োছলদম! 

মাষ্টার শুনিয়া অবাকৃ। বোধ হয় ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এখন 
লোকের জন্য ইনি অশ্রবার বিসর্জন কাঁরতেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মো্টারের প্রাত)__আচ্ছা, অত সেবা করতো,_তবে কেন ওর 
এমন হ’লো? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম ক'রে আমাকে দেখেছে। 
আমি তো রাত-ীদন GLA হ'য়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধারে 
ব্যামোয় ভূগোছ। ও ষে রকম ক'রে আমায় রাখতো, সেই রকম আমি থাকতুম। 

মাষ্টার ‘ক বাঁলবেন, চুপ কারা রাঁহলেন। হয়তো ভাবিতেছিলেন, হৃদয় 
বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই! 

কথা কহিতে কাঁহতে ঠাকুর নিজের ঘরে পেছিলেন। ভন্তেরা প্রতীক্ষা 
.কারতোছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বাঁসলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গো__নানাপ্রসঙ্গে_ভাব মহাভাবের PSY 


শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ প্রভৃতি ছাড়া করেকটি কোন্নগরের Se আসরাছেন; একজন 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার করৌছলেন। 
কোন্নগরের ভন্ত_মহাশয় শুনলাম বে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন 


হয়, বকিরুপে হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন! 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমতীর মহাভাব হ’তো; সখাঁরা কেহ oo গেলে অন্য 


সখা বলতো, কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছঃসান_এণর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস 
ক'রছেন।' ঈশ্বর অনুভব না হ'লে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল 
থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে. তেমন মাছ হ'লে জল তোলপাড় করে।_-তাই 
'ভাবে_ হাসে-কাঁদে, নাচে-গার।' 

“অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে 
লোকে পাগল মনে ক'রবে।” 

কোন্নগরের ভন্ত- শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন ক'রে থাকেন, তা হ'লে 
আমাদের দেখিয়ে দিন। 

[ কর্ম বা সাধনা না ক'রলে ঈশ্বর দর্শন হয় না ] 

শ্রীরামকৃ্ণ_সবই ঈশ্বরাধীন-মানুষে কি sag? তাঁর নাম করতে 
FACS কখনও ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন 
বশ উদ্দীপনা হয়-আবার একদিন কিছুই হলো না। 


১৪০ শ্ীপ্রীরানকফকথামৃত_১দ ভাগ [১৮৮৪ ২৬শে অক্টোবর 


“কর্ম চাই, ভবে দর্শন Gl একাঁদন ভাবে হাজঘার পুকুর দেখ্লুম। 
দেখি, একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল THO, আর হাতে তুলে এক একবার 
দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেলুলে জল দেখা ষার না_কর্ম না করলে 
STE লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ এই সব কর্ম, তাঁর নাম 
TIPO Te কর্ম_-আবার দান, যজ্ঞ এ সবও কর্ম। 

“মাখন বাঁদ চাও, তবে দুধকে দই পাতৃতে হয়। তার পর নির্জনে রাখতে 
হর। তারপর দই বসলে পাঁরশ্রম ক'রে মন্থন করতে হয়। হবে মাখন 
তোলা হয়।” 

মাহমাচরণ- আজ্ঞা হাঁ, কর্স চাই বই ক! অনেক খাটতে হুয়, তৰে লাভ 
হয়। পড়তেই কত হয়! GPS শাস্ত্র! 

[ আগে বিদ্যা (জ্ঞান িচার)_না আগে ঈশ্বর লাভ? | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁহমার প্রতি)-শা্দ্র কত প'ড়ৰে? aay বিচার করলে fe 
হৰে? আগে তাকে লাভ করবার চেষ্টা কর, Gas বিশ্বাস ক'রে কিছ 
কর্ন কর। গর লা থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল Cor প্রার্থনা কর, ভান কেনন 
[ভানিই জানিয়ে দিবেন । 

“বই পড়ে Te জানবে? TORT না হাটে পেশছান যার ততক্ষণ দূর হ'তে 
কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌছিলে আর এক রকম। ভখন স্পষ্ট দেখতে 
পাবে, শুনতে পাবে। ‘আল্‌ নাও 'পরসা দাও’ স্পষ্ট শুনতে পাবে। 

“ATE দুর হ'তে হো হো শব্দ ক'রছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, 
পাখা উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে_দেখতে পাবে! 

“বই গড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। ভাঁকে দর্শনের পর 
বই, শান্ত, সায়েন্স পৰব খড়কুটো ৰোষ CT 

“বড়বাবনর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কাখানা বাঁড়, ক'টা বাগান, কত 
কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে 
গেলে তারা দাঁড়াতেই দের না,_কোম্পানির কাগজের খবর ক দিবে! কিন্তু 
যো-সো ক'রে WAS সঞ্ে একবার আলাপ কর, ধাক্কা খেয়েই হোক, আর 
বেড়া 'ডাঞ্গিয়েই হোক,_তখন কত ay, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, 
তিনিই বলে দিবেন। বাবুর সম্গে আলাপ হ'লে আবার চাকর, দ্বারবান্‌ সব 
সেলাম ক'রবে।”াঁ (সকলের হাস্য)। 


* হৃগলা জেলার অল্তঃগাতা কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর হীয়জভৃকের stg! সেই বাড়ির 
FRY হালদারপুকুর, একটি দীঘি বিশেষ। 

149০৮ ye first the kingdom of Heaven and all other things shall be 
added unto you.” 4 


ভন্ত_এখন AWA সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)। 

উ্রামকফ_তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে AT 
যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর; 
'ঘেখা ঘাও’ বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামনী-কাণ্নের জন্য পাগল হ'য়ে 
বেড়াতে গারো; তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে ঈশ্বরের 
BA) অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিন ফতক না হয় সৰ ত্যাগ ক'রে তাঁকে 
একলা ভাকো। 

“শুধু তান আছেন’ ব'লে বসে থাকলে ক হবে? হালদার পুকুরে বড় 
মাছ আছে। পকুয়ের পাড়ে শুধু বসে থাকলে ক মাছ পাওয়া বায়? চার 
করো, চারা ফেলো! ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে। 
তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো_সাছটা PTS 
ক'রে উঠলো। বখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ। 

“দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে। 

(মাঁহমার প্রাত)_“এ তো ভাল বালাই হ’লো! ঈশ্বরকে দোখয়ে দাও, 
আর Slat চুপ ক'রে বসে থাকবেন। মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো। (সকলের 
হাস্য।) ভাল বালাই_ মাছ ধ'রে হাতে দাও। 

“একজন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম 
দেউড়ণ পার না হ'তে হ'তে বলে 'রাজা কই?' যেমন আছে, এক-একটা 


মাহমাচরণ-ি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে? 

শ্ীরামকফ-_ এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের দ্বার 
পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে 
কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাক্‌লে তাঁর কৃপা হয়। 

“একটা জুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঞ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরব লাভ, 
হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে; হয় তো জ্ত্রীট far 
wig, বড় ধার্মিক; কি বিবাহ আদপেই হলো না, সংসারে বদ্ধ হ'তে হ'লো 
না;_এই সব যোগাযোগ হালে হয়ে যায়। 

«একজনের বাড়তে ভারী অসুখ-যায় যায়। কেউ বললে স্বাতী THE 
বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খ্বীলতে থাকবে, আর একটা সাগ 
ব্যাঙ্কে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার সমর ব্যাটা যাই লাফ দিয়ে 
পালাবে, অমান সেই সাপের বিষ মড়ার Glace পড়ে বাবে; সেই বিষের 
Say তৈয়ার করে বাঁদ খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাঁড়তে অসুখ, 
সেই লোক দন-্ষণ-নক্ষত দেখে ঘাঁড় থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হ'রে এ সব 


৯১৭২ Rares ভাগ. [ ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 


খুজতে লাগলো | মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকুছে, ‘ঠাকুর! ভূমি ate জোটপাট ক'রে 
দাও, তবেই হয়! BAL যেতে সত্য-সত্যই দেখতে পেলে, একটা মড়ার 
মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে এক পশলা ate হ'ল। তখন সে 
ব্যন্তি বলছে, ‘হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খ্দালও পেলুম, আবার স্বাতী নক্ষত্র 
ibe হ’লো, সেই বৃষ্টির জলও এ খবলিতে প'ড়েছে; এখন কৃপা করে ভার 
কয়াটির যোগাযোগ ক'রে দাও ॥' ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। এমন সময় দেখে 
একটা বিষধর সাপ আস্‌ছে। তখন সে লোকাঁটর ভারী আহমাদ হ'ল; আর সে 
এত ব্যাকুল হলো যে বক দর দ্র্‌ করতে লাগলো; আর সে বলতে লাগলো, 
হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে; অনেকগদীলর যোগাযোগও হ’ল। কৃপা 
করে এখন আর যেগ্যাল বাকী আছে, সেগুলি করিরে দাও! বলতে TTS 
WSS এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া ক'রে যেতেও লাগলো; মড়ার মাথার খ্যালর 


“তাই বল্‌ ব্যাকুলতা থাকলে সব হায়ে যায়।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
7AM ও গহস্থাশ্রম-_ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ--ঠিক সন্ন্যাসী কে? 


টু করে পান আনবার যো নাই। হদে যখন বড় মন্ুণা দিচ্ছে, তখন wera 
থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হ'ল। SHA কাপড় লন-_কিন্তু টাকা কেমন 
করে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না। (সকলের হাস্য)। 

মেহিমার প্রাত)-“তোমরা সংসারী, তোমরা এও রাখ, অও রাখ । সংসারও 
রাখ, ধর্মও রাখ ।৮ 

মহিমা-এ, ও’ কি আর থাকে? 

Bare আমি পপবটার কাছে গঞ্গা ধারে "টাকা মাটি, মাটিই টা 
টাকাই মাটি” এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে fees 
তখন একট ভয় হ'ল। ভাবলঃম, আমি কি লক্ষী ছাড়া হলুম! মা লক্ষী যদি 
খ্যাট বন্ধ ক'রে দেন, তা হলে কি হবে। তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। 


রি মিন 


TT, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো! একজন তপস্যা করাতে ভগবত সন্তুষ্ট 


দক্ষিণেশ্বরে_ অনোমোহন, হৃদয়, সহিঙাচরণ প্রভাত ভন্তসঙ্গে ১৭৩ 


হ'য়ে বললেন, তুমি বর লও। সে বললে, মা যাঁদ বর দিবে, তবে এই কর যেন 
আম নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই! এক বরেতে নাতি, এশ্বর্য, সোনার 
থাল সব হ'ল! সেকলের হাস্য)। 

“মন থেকে কামিনী-কাণ্চন ত্যাগ হ’লে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত 
হয়! যানই বদ্ধ, তানই ye হ'তে পারেন। ঈশ্বর থেকে Fa হ'লেই বদ্ধ 
বাটিতে কামনী-কাণ্নের ভার পড়ে। 

“ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে কেন কাঁদে? “গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।” ভূমিষ্ঠ 
হয়ে এই ব'লে কাঁদে কাঁহা এ, কাঁহা এ; এ কোথায় এলহম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম 
চিন্তা PARA, এ আবার কোথায় এলাম। 

“তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগঁ_সংসার অনাসন্ত হ'য়ে কর।” 


[ সংসার ত্যাগ কি দরকার | 


মাঁহমা__তাঁর উপর মন গেলে আর ক সংসার থাকে? 

Sasa বি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? আম দেখাছ 
যেখানে থাক, রামের অযোধ্যায় আঁছ। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা! 
রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর বললেন, আমি সংসার ত্যাগ 
ক'রবো। দশরথ তাঁকে ব্ঝাবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, 
রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বললেন, “রাম, আগে আমার সঙ্গে বিচার 
কর, তারপর সংসার ত্যাগ কারো । আচ্ছা, জিজ্ঞাসা কারি, সংসার কি ঈশ্বর 
ছাড়া? তা যদ হয় তুমি ত্যাগ কর!" রাম দেখলেন, ঈশবরই জীব জগৎ 
সৰ হয়েছেন। তাঁর AWS সমস্ত সত্য বলে বোধ হুচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ 
করে রইলেন। 

“সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে 
যুম্ধ করতে হয়, আসীন্তর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হ'লেই 
সুবিধা! গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল ;-খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেক রকম 
সাহায্য PA | কালতে GATS প্রাণ__অন্বের জন্য; সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক 
SAMS ভাল। গৃহ কেল্লার ভিতরে থেকে যেন যুদ্ধ করা। 

“আর সংসারে থাকো ঝড়ের VC পাত হয়ে। ঝড়ের এ'টো পাতাকে 
কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যোঁদকে যায়, পাতাও 
সেইদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন 
সংসারে ফেলেছেন: ভাল, এখন সেই স্থানেই থাকো-আবার যখন সেখান থেকে 
তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে! 


১৭৪ . RAMS ভাগ. ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 


[ aera আত্মসমর্পন (Resignation) __রাসের ইচ্ছা | 

“সংসারে রেখেছেন তা is করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পন করো _্ভাঁকে 
আত্মসমর্পন করো। তা হ'লে আর কোন গোল থাকবে না। GA দেখবে, 
তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা।* 

একজন ভন্ত_ “নামের ইচ্ছা' গল্পাঁট কি? 

SAFI এক গ্রামে একটি তাঁতী থাকে। বড় “tas, সকলেই 
তাকে “বাস করে আর ভালবাসে । তাঁতী হাটে 'গয়ে কাপড় fast করে। 
খারন্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, রামের ইচ্ছা, সুতার দাস এক টাকা, রানের 
ইচ্ছা মেহনতের দাম চারি আনা, রামের ইচ্ছা, মুনাফা দুই আনা। কাপড়ের 
দাম রামের ইচ্ছা এক টাকা ছয় আনা। লোকের এত বিশ্বাস বে, ভৎক্ষণাৎ দাম 
ফেলে দিয়ে কাপড় নিত। লোকটি eat ভন্ত, রাত্রিতে খাওয়াদাওয়াক্স পরে 
অনেকক্ষণ চণ্ডীমপ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগৃণ কীর্তন করে। 
একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, বসে আছে, এফ একবার 
তামাক খাচ্ছে; এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত STATS করতে যাচ্ছে। 
তাদের TOA অভাব হওয়াতে এ Sis এসে বললে, জার আমাদের সঙ্গে. 
এই ব'লে হাত ধারে টেনে নিয়ে চললো। তারপর একজন গৃহস্বের বাঁড় Pe 
ডাকাত ক'রলে। কতকগুলো জানিস তাঁতীর মাথায় দলে। এমন সময় প্ঁলশ 
এসে পড়লো। ডাকাতেরা পালদল, কেবল তাঁতশীট মাথায় মোট ধরা পড়লো । 
সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ'লো। পরদিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে 'বচার। 
গ্রামের লোক জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তাঁরা সকলে বললে, ‘হুজুর! 
এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। সাহেব তখন Stores জিজ্ঞাসা করলে, 
পঁকগো, তোমার কি হয়েছে বল।' তাঁতী বললে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আম 
রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডামণ্ডপে বাসে ete, 
রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হল। আম, রামের ইচ্ছা, তাঁর চিন্তা ক'রাছলাম জার 
তাঁর নাম গুণ গান করাছলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই 
পথ দিয়ে ষাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা তারা আমায় ধরে টেনে ATA গেল। রামের 
ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাঁড় ডাকাতি করলে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় 
মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি 
ধরা AGT! তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা হাজত্বে fe! আজ 
সকালে রামের ইচ্ছা, হুজুরের কাছে এনেছে’ 

“অমন ধার্মিক লোক দেখে, সাহেব তাঁতটিকে ছেড়ে দিবার হুকুম 1দলেন। 
তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্‌লে, রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সংসার 
করা, সন্ন্যাস করা, সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে 
কাজ কর। 


TPE ROAR, হৃদর, মাহমাচর্ণ পভ ভন্তদঙ্গে ১৭৫ 


“তা না হ’লে আর Fak বা করবে ?৮ 

“একজন কেরাপী জেলে গাঁছল। জেল খাটা শেষ হ'লে, সে জেল থেকে 
বোরয়ে এল। এখন জেল OF এসে, সে ?ক কেবল যেই ধেই ক'রে নাচবে? 
' না, কেরাণাীগিরিই করবে? 

“সংসারী যাঁদ জাবল্মুন্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাক্‌তে 
পারে। যার জ্ঞান AS হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। 
ষার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে। 

[ পৃর্বকর্থ কেশৰ সেনের সঙ্গে কথা_ংসারে ST | 

“যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখল্‌ম, বলেছিলাম_এরই ল্যাজ 
খঁসেছে।, সভাশুষ্ধ লোক হেসে GHC কেশব বললে, তোমরা হেসো লা, 
এর কিছ মানে আছে, এ*কে জিজ্ঞাসা করি। আমি বল্লাম, ষতাদন বেঙাচির 
ল্যাজ না খসে, ভতাঁদন কেবল জলে MSCS হয়, আড়ার উঠে ভাঙ্গার বেড়াতে 
পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমান লাফ Ter ভাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও 
থাকে, আবার ভাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের বতাঁদন জাবদ্যার ল্যাজ না 
খসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। জবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে--জ্রান হ'লে, 
তবে মুক্ত হ'য়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারে থাকতে পারে” 


areal প্রসঙ্গে_নার্জস্ত সংসারী 
Ace মাহাচরপাদি ভন্তেরা বসিয়া শ্রীরামকফের হারকথামৃত পান করিভেছেন। 
কথাগুলি যেন বিবিধ ৰর্পের নণিরত্ন, ষে যত পারেন কুড়াইতেছেন__কিন্তু 
কোঁচড় পাঁরপূর্ণ হয়েছে, aU ভার বোধ হচ্ছে ষে উঠা বার না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আধার, আর ধারণা হয় না। সৃষ্টি হইতে এ পর্যল্ভ Aw বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে 
ঘত রকম AAA OKA হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইভেছে। পদ্মলোচন, নারায়ণ 
শাস্তী, গৌর পাশ্ভত, দরানম্দ সরস্বতী ইত্যাঁদ শাস্ববিৎ পাঁণ্ডতেরা অবাক 
হয়েছেন। দয়ানন্ Bases যখন দর্শন করেন ও তাঁহার সমাধি অবস্থা 
Cicer, তখন আক্ষেপ ক'রে বলোছিলেন, আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল 
প'ড়োছি, fare এই সহাপুরনষে ভার ফল দেখিতোছি; এ'কে দেখে প্রমাণ হ'লো 
যে পশ্ভিন্ডেরা কেক MPT PMA ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা 
সমস্ত খান! আৰার ইংরাজ' পড়া কেশবচন্দ্র সেনা পাণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে 
অবাক হয়েছেন! ভাবেন, fe আশ্চর্ষ, নিরক্ষর ale এ সৰ কথা কিরূপে 
বল্‌ছেন। এ যে ঠিক যাশ্খৃস্টের মত কথা! গ্রাম্য ভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে 
ব্মঝান_যাতে পুরুষ স্ত্রী ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। APE ফাদার 
(পিতা) ফাদার (পিতা) ক'রে পাগল হয়েছিলেন, ইনি দা মা করে পাগল। 


১৭৬ ভীহ্ীরামকৃফকথাদৃত--১দ ভাগ [১৮৮৪, ২৬শে অক্টোরর 


শুধু জ্ঞানের অক্ষর ভাণ্ডার নহে, ঈশ্বরপ্রেম ‘কলসে কলসে ঢালে তবু না 
ফুরায়!" হীনও যাঁশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ই'হারও জৰলন্ত বিশ্বাস ৷ 
তাই FAL এত জোর। সংসারী লোক বললে তো এর জোর হয় না; কেন 
না তারা ত্যাগী নয়, তাদের জবলন্ত বিশ্বাস কই? কেশব সেনা পাঁণ্ডতেরা 
আরো ভাবেন,_এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন ক'রে হ'ল! কি 
আশ্চর্য! কোনরূপ ROSIER নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন 
কাহারও সাঁহত ঝগড়া নাই। 

আজ মাঁহমাচরণের সাঁহত ঠাকুরের কথাবার্তা শঢ়ানয়া কোন SE ভাবছেন, 
ঠাকুর তো সংসার ত্যাগ করতে বল্লেন না-বরং বল্‌ছেন সংসার কেল্লাদ্বরূপ, 
এই কেল্লায় থেকে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সাহত য্যন্ধ কাঁরতে পারা যায়। আবার 
বলছেন, সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে? কেরাণী জেল থেকে বৌরয়ে 
এসে কেরাণীর কাজই করে। অতএব এক রকম বলা হ’লো জীবন্মৃত 
সংসারেও থাক্‌তে পারে। আদর্শ_ কেশব সেন? তাঁকে বলোছিলেন, ‘তোমারই 
AS থসেছে_-আর কারুর হয় নাই।' কিন্তু একটা কথা আছে, ঠাকুর কেবল 
বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে থাকৃতে হবে। চারা গাছে বেড়া দিতে হবে- 
নচেৎ ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গঠাড় হয়ে গেলে চাঁরাঁদকের বেড়া 
ভেঙ্গে দাও আর না দাও; এমন ক হাত বেধে দিলেও গাছের fous হবে 
না। নির্জনে থেকে থেকে জ্ঞান লাভ ক'রে-_ঈশ্বরে Sle লাভ কারে সংসারে 
এসে থাকলে কিছু ভয় নাই। তাই দনজ'নবাস কথাঁট কেবল ব'লছেন। 

ভন্তেরা এইরূপ চিন্তা কারতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের কথার পর, আর 
দ-একাট সংসার? ভন্তের কথা বাঁলতেছেন। 

[ শ্রীদেবেন্দ্নাথ ঠাকুর-যোগ ও ভোগ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোহমাচরদাদির প্রাত)_আবার সেজোবাবুর* সঙ্গে দেবেন্দ্র 
ঠাকুরকে দেখ্‌তে 'গাঁছলাম। RAR বললুম, ‘আমি শুনেছি দেবেন্দ্র 
ঠাকুর ঈশ্বর চিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয় সেজোবাব বললে 
‘আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব; আমরা হিন্দ: কলেজে এক ক্লাসে 
TOR, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজোবাব্ুর সঙ্গে অনেক দন পরে 
দেখা হ'ল। দেখে দেবেন্দ্র বল্‌লে তোমার একটু বদ্‌ূলেছে_তোমার STs 
হয়েছে। সেজোবাব। আমার কথা বলল, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন-ইনি 
ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আম লক্ষণ দেখবার জন্য দেকেন্দুকে বললমম, 
দেখি গা, তোমার গা” দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম-_গোৌরবর্ণ, 
তার উপর সি'দুর ছড়ান। তখন দেবেন্দরের চুল পাকে নাই। 

* সেজোবাব্ম_রাণী বাসমির জামাতা, শ্রীবুক্ত সথুরানাথ বিশ্বাস। ঠাকুরকে প্রথমাবাধ 
tom Sig ও শিব্যের ন্যায় সেবা কাঁরতেন। 


VCP অলোমোহন, হৃদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভঙ্ত সঙ্গে ১৭এ 

“প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখোঁছলাম। তা হবে না গা? অত 
ay বিদ্যা, মান সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজোবাবুকে বললুম, আচ্ছা, 
অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়ঃ যার ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি ‘আম 
গান্ডত", 'আমি জ্ঞানী", ‘আম ধনী"; বলে আভমান থাকৃতে পারে? 

“দেবেন্দ্র সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাঁট হ'ল। 
সেই অবদ্থাঁট হ'লে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হাঁ 
হা ক'রে একটা হাজি উঠল। যখন এ অবস্থাটা হয়, তখন পাঁণ্ডত-ফঁণ্ডিত তৃণ 
জ্ঞান হয়! বাঁদ দেখ, পণ্ডিতের 1ববেকবৈরাগ্য নাই, তখন খড়-কুটোর মত 
বোধ হয়। তখন দোখ যেন শকুন খুব উচুতে উঠেছে কিল্তু ভাগাড়ের 
দিকে নজর। 

“দেখলাম, যোগ ভোগ দুই-ই আছে; অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট; 
ডাক্তার এসেছে; তবেই হ'লো, অত জ্ঞানী হ'য়ে সংসার নিয়ে সর্বদা MARCO 
হয়। বলল.ম, তুমি কলির জনক। ‘Gas এদিক Cine দুদক রেখে খেয়োছল 
দুধের বাঁট।' তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে 
এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও। 

“তখন বেদ থেকে fee; কিছু শুনালে। বললে, এই জগৎ যেন একাঁট 
ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে-এক-একটি ঝাড়ের দীগপ। আম এখানে পণ্চ- 
বটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক এ রকম দেখোছলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে 
{মিলল দেখে ভাবল্‌ম, তবে তো AA বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে TAT 
বললে 'এ জগৎ কে জানতো ঃ_ ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মাহমা প্রকাশ 
করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা 
যায় না। 


'[ন্রা্গদমাজে ‘অসৃভ্যতা’_-কাপ্তেন, ভক্ত গৃহস্থ] 


“অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হ'য়ে বললে, ‘আপনাকে উৎসবে 
ক্রক্মোৎসব) আসতে হবে!’ আম বললাম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই 
অবস্থা দেখছো !_কখন TF ভাবে তান রাখেন! দেবেন্দ্র বললে, ‘AT আসতে 
হবে ; তবে io আর GIA পরে এসো, তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ 
কিছু বললে, আমার কষ্ট হবে।, আম বললাম, ‘তা পারবো না। আমি বাব 
হ'তে পারবো A! দেবেন্দ্র, সেজোবাব; সব হাসতে লাগলো। 

“তার পর দিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রে চিঠি এলো- আমাকে উৎসব 
দেখতে যেতে বারণ করেছে। বলে-অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না 
(সকলের হাস্য)। 
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মোহ্‌মার প্রাত)_“আর একটি আছে__কাপ্তেন*। সংসারী বটে, কিন্তু 
ভারী ভন্ত। তুমি আলাপ ক'রো। ? 

“কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এ সব কণ্ঠস্থ। 
তুমি আলাপ ক'রে দেখো । 

“খুব ভান্ত! আম বরাহনগরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তা আমায় ছাতা ধরে! 
ওর বাঁড়তে লয়ে গিয়ে কত যত্ন! বাতাস করে_-পা টিপে দেয়_-আর নানা 
তরকারী ক'রে খাওয়ায়। আম একাঁদন ওর বাড়তে পাইখানায় বেহুশ হায়ে 
wig! ও তো অত আচারা, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক 
করে বাঁসয়ে দেয়। অত আচারা, ঘৃণা ক'রলে না। 

" “কাগ্তেনের অনেক খরচা । কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়। 
মাগ আগে কৃপণ ছিল, এখন এত বিব্রত হয়েছে যে সব রকম খরচ করতে 
পারে না। 

“কাপ্তেনের পাঁরবার আমায় বললে যে, সংসার SA ভাল লাগে না। তাই 
মাঝে বলেছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, 
FIT I 

“ওদের বংশই ভন্ত। বাপ লড়ায়ে যেতো। শুনোছ লড়ায়ের সময় এক 
হাতে শিব পুজা, এক হাতে তরবার খোলা, যুদ্ধ ক'রতো। 

“লোকটা ভারী আচারী। আম কেশব সেনের কাছে যেতৃম, তাই এখানে 
SFA আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার-_ ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন 
জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই। আমি eA, আমার সে সবের দরকার 
কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, ঈশ্বরাঁয় কথা শুতে যাই_আঁম 
কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ? তবুও আমায় ছাড়ে না; বলে তুমি 
কেশব সেনের ওখানে কেন যাও? তখন আমি বললাম, একট; বিরন্ত হ'য়ে, 
আমি তো টাকার জন্য যাই না-আঁম হাঁরনাম শুনতে যাই_আর তুমি লাট 
সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কেমন 
কারে? এই সব বলার পর একট; থামে। 

কিনতু খুব ভন্তি। যখন গা করে, করের আরতি করে। আর 
LA করতে ক'রতে আসনে বসে স্তব করে। তখন আর একটি মান্ষ। 
বেন তন্ময় হ'য়ে যায়।” 


৬ শশ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল নিবাসী, নেপালের রাজার উকিল 
কলকাতায় থাকিতেন। আত সদাচারানষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পরম ভন্ত। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
বেদ্কান্তাবচারে-_মায়াবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁহমাচরণের প্রাত)_বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,_স্বগ্নের মত, 
সব মিথ্যা। যান পরমাত্মা, তান সাক্ষিস্বরূপ- জাগ্রত, =a, সযয্যা্ত তিন 
অবস্থারই সাক্ষিদ্বরূপ। এ সব তোমার ভাবের কথা। WAS যত সত্য, 
জাগরণও সেইর্‌প সত্য । একটা গল্প বাল শুন। তোমার ভাবের 

“এক দেশে একাট চাষা থাকে। ভারী জ্ঞানী। চাষ-বাস করে__পাঁরবার 
আছে, একাট ছেলে অনেক দন পরে VAC; নাম AA! ছেলেটার উপর বাপ 
মা WAS ভালবাসা; কেন না, সবে ধন নীলমাঁণ। চাষাটি ধার্মিক, গাঁয়ের 
সব লোকেই ভালবাসে । একদিন মাঠে কাজ করছে এমন সময় একজন এসে 
খপর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাট aio গয়ে অনেক চিকিৎসা করালে 
কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাঁড়র সকলে শোকে কাতর হ’লো কিন্তু চাষাঁটির 
যেন কিছুই হয় নাই। উল্টে সকলকে বুঝায় যে, শোক ক'রে কি হবে? তারপর 
আবার চাষ FAS গেল। বাঁড় ফিরে এসে দেখে, পারবার আরও 
কাঁদছে। পরিবার বললে, তুম নষ্ঠুর_ ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও নাঃ 
চাষা তখন স্থির হ'য়ে বললে, কেন কাঁদাছ না বলবো? আম কাল একটা ভারী 
স্বপ্ন দেখোঁছ। দেখ্‌লাম যে, রাজা Vale আর আট ছেলের বাপ হয়োছ_- 
খুব ALA আছি। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন মহা ভাবনার পড়োছ_ 
আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করবো, না, তোমার এই এক ছেলে AA 
জন্য শোক করবো? 

“চাষা জ্ঞানী, ভাই দেখাঁছল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও 
তেমনি মিথ্যা; এক নিভ্যবচ্তু সেই আআ। 

“আমি সবই লই। তুরাঁয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, AA! আমি তন 
অবস্থাই লই। ৮7518745858 সব না নিলে 
ওজনে কম পড়ে।” 

একজন ভন্ত-_গজনে কেন কম পড়ে? টি) 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রমগ-_জীবজগত্বিশিষ্ট। প্রথম নোত নোঁত করবার সময় জীব- 
জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। অহং Tire যতক্ষণ, ততক্ষণ তানই সব হ'য়েছেন, 
এই বোধ হয়,_তিনিই চতুর্বংশাঁত তত্ব হয়েছেন। 

“বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই ব্যবায়, তখন বাঁচি আর খোলা ফেলে 
দিতে হয়। ?কন্তু বেলটা কত ওজনে ছল ব'লতে গেলে শুধু শাঁস ওজন কর্‌লে 
হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বাঁচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, 
তারই বাঁচি, তারই খোলা । 


১৮০ শ্রপ্রীরামক্কককথামৃত-_-১ম ভাগ [ ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 


“যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা । 

“তাই আম নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই 
Tl তা হ'লে যে ওজনে কম পড়বে» 

[মায়াবাদ ও 'বাশ্টাদ্বৈতবাদ_জ্জনযোগ ও ভন্তিযোগ] 

মাহমাচরণ_এ বেশ সামঞ্জস্য, নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই 
নিত্য। 

শ্রীরামকৃফ_জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ। ভন্তেরা সব অবস্থা লয়। জ্ঞানী 
দুধ দেয় Teles, ছাড়ক করে। (সকলের হাস্য)। এক-একটা গরু_বেছে 
বেছে খায়; তাই felons ছিড়িক দুধ। যারা অত বাছে না আর সব খায়, 
তারা BU হনড়্‌ ক'রে দুধ দেয়। উত্তম ভন্ত*_নত্য, লীলা দুই লয়। তাই 
নিত্য থেকে মন নেমে এলেও তাঁকে সম্ভোগ করতে পায়। উত্তম ভন্ত হুড় 
হুড়্‌ ক'রে দুধ দেয়। (সকলের হাস্য)। 

মাহমা_তবে দুধে একট; গন্ধ হয়। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়। একট; আগুনে 
আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নর উপর একট; দুধটা চাঁড়য়ে দিতে হয়, তাহ'লে 
ভার গন্ধটা থাকবে না। (সকলের হাস্য)। 

[কার ও নিত্যলীলাযোগ | 

(মাঁহমার প্রাত)_“গুকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'।” 

মহিমাচরণ-_অকার, উকার, মকার-কনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। 

শ্রীরামকৃষ- আমি উপমা দিই ঘন্টার টং শব্দ । ট-অ-অ-ম--। লীলা থেকে 
নিতো লয়; স্থুল, APR], কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষ্যাপ্ত 
থেকে তুরায়ে লয়। আবার ঘন্টা বাজলো, যেন মহাসমদদ্রে একটা গর; জানিস 
পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ 
থেকে স্থুল, সংক্ষর, কারণ শরীর দেখা দল--সেই Gala থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, 
ANS সব অবস্থা এসে পড়লো । আবার মহাসমদ্রের ঢেউ মহাসমদদ্রেই 
লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।1 আমি টং 
শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখোঁছ। আমায় দৌখয়ে দিয়েছে 


* উত্তম ভন্ত_যো মাং পশ্যাত সৰ্বত্ৰ সর্ব মায় পশ্যাতি। 

তস্যাহং ন প্রণশ্যাম স চ মে ন প্রণশ্যাতি। 

+ নিত্য ধরে লীলা From the Absolute to the Relative, from the Infinite 
to the Finite—from the Undifferentiated to the Differentiated—from the 
Unconditioned to the Conditioned and again from the Relative to the 
Absolute. 


দক্ষিণেশ্ররে--মনোমোহন, হৃদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভন্তসণ্গে ১৮৮ 


sae, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর এতেই aq 
হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি. ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার এঁতেই লয় হয়, 
তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না। 

মহিমা_ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই 
বিভোর, লিখবেন কখন! লিখতে গেলেই একট; হিসাবা বৃদ্ধির দরকার! 
তাঁদের কাছে শুনে অন্য লোকে লিখেছে। 

[সংসারাদন্তি soiree পর্যন্ত ] 
. শ্ৰীরামকৃষ্ণ--সংসারাঁরা বলে, কেন কামিনী কাঞ্চনে আসন্তি যায় না? তাঁকে 
লাভ করলে আসন্তি যায়।* বাঁদ একবার বন্ধানন্দ পায়, তাহ'লে Remy 
ভোগ করতে বা অর্থ, মান সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায না। 

“বাদনলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহ'লে আর অন্ধকারে যায় না। 

“রাবণকে ব'লোছল, তুমি সাঁতার জন্য মায়ায় নানা রুপ ধ'রছো, একবার 
রামরপ ধরে সাঁতার কাছে যাও না কেন? রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পর- 
TM কুতঃ-যখন রামকে চিন্তা কার, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, oA তো 
সামান্য কথা! তা রামরুপ কি ধ'রবো। 

[যত vis বাড়ে, সাংপারাসন্তি কমে- শ্রীচৈতন্যভন্ত নির্লিপ্ত] 

“তাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত ক’র্‌বে, ততই সংসারের সামান্য 
বাসনা কম পড়ে আসবে, ততই দেহের সখের দিকে নজ্রর ক'মবে; পরস্ত্রীকে 
মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধ বোধ হবে, পশুভাব চ'লে 
যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসন্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে 
aire থাকো GALS হ'য়ে বেড়াবে। চৈতন্যদেবের ভন্তেরা অনাসন্ত হ'য়ে 
সংসারে ছিল। 


[ জ্ঞানী ও ভক্তের গড় রহস্য | 

(মাহমার প্রাত)_“ষে ঠিক Se, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার করো, 
আর amas’ বল তার ভক্তি যাবার নয়। ফিরে ঘুরে একটুখানি থাকবেই। 
একটা AAT WA বনে পড়েছিল, তাতেই TENA কুলনাশনম্‌।' 

“শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্ৰহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে 
মন ATH যায়। বিষ; অংশে জন্মালে প্রেম ভক্তি হয়, সে প্রেম ভক্তি যাবার নয়। 
জ্ঞান বিচারের পর এই প্রেম ভক্তি যাঁদ কমে যায়, আবার এক সময় হূহ্‌ ক'রে 
বেড়ে যায়; WAM ধংস ক'রেছিল 'মুষল, তারই মত।” 


* রুসবজ্জ ২ রসোহপ্যাসা পরং দম্টা নিবর্ত্ততে। 


সপ্তম পারচ্ছেদ 
মাতৃসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরা নহাশয়স* 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পূর্ব বারান্দায় হাজরা মহাশয় বাঁসয়া জপ করেন। 
বয়স ৪৬/৪৭ হইবে। ঠাকুরের দেশের লোক। অনেকাঁদন হইতে বৈরাগ্য হইয়াছে 
_বাহিরে বাহিরে বেড়ান, কখন কখন বাড়তে গিয়া থাকেন। বাড়িতে fee 
জাম-টাম আছে, তাহাতে স্ত্রী পত্রকন্যাদের ভরণপোষণ হয়। তবে প্রায় হাজার 
টাকা দেনা আছে, তজ্জন্য হাজরা মহাশয় সর্বদা চান্তিত থাকেন ও দিসে শোধ 
যায়, সর্বদা চেষ্টা করেন। কলিকাতায় সর্বদা যাতায়াত আছে, সেখানে ঠনঠনে 
নিবাসী Bae ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় AR করেন ও 
সাধনর ন্যায় সেবা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যত্ব ক'রে রেখেছেন, কাপড় 
1ছ'ড়ে গেলে কাপড় কনে দেওয়ান, সর্বদা সংবাদ লন ও ঈশ্বরায় কথা তাঁহার 
সঙ্গে সর্বদা VA থাকে। হাজরা মহাশয় বড় তার্কক। প্রায় কথা কাহত্রে 
কাঁহতে তকের তরঙ্গে ভেসে এক দিকে চলে যেতেন। বারান্দায় আসন ক'রে 
সর্বদা জপের মালা লয়ে জপ ক'রূতেন। 

হাজরা মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর অসুখ সংবাদ আ'সয়াছে। রামলালবে৷ 
ট্দশ থেকে আসবার সময় তান হাতে ধ'রে অনেক ক'রে বলোছলেন, খুড়ো 
RAF আমার কাকুতি জানিয়ে ব'লো তান যেন প্রতাপকে বলে-কয়ে 
দেশে পাঠিয়ে দেন; একবার যেন আমার সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুর তাই হাজরাকে 
বলেছিলেন ‘একবার বাড়িতে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো; তান রাম- 
লালকে অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন। মাকে কষ্ট দিয়ে কখন ঈশ্বরকে ডাকা 
হয়? একবার দেখা দিয়ে বরং চলে এসো 

ভন্তের মজলিস্‌ ভাতগলে পর, মাহমাচরণ হাজরাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের 
কাছে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টারও আছেন। 

মাহিমাচরণ (শ্রীরামকফের প্রতি, সহাস্যে) মহাশয়! আপনার কাছে দরবার 
আছে। আপনি কেন হাজরাকে বাড়ি যেতে বলেছেন? আবার সংসারে যেতে 
ওর ইচ্ছা নাই। 

শ্রীরামকৃফ-- ওর ছা রামলালের কাছে অনেক দুঃখ করেছে; তাই বললুম, 
“তন দিনের জনা না হয় যাও, একবার দেখা দিয়ে এসো; মাকে কষ্ট fre কি 


* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপ্কুরের সান্নকট মড়াগোড় গ্রাম ইহার জন্মভূসি। 
৯৩০৬ সালের চৈত্র মাসে ল্বদেশে থাকিয়া ইহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মৃত্যুকালে 
ঠাকুরের ats ইহার অদ্ভূত বিশ্বাস ও ভান্তর পাঁরচর পাওয়া গিরাছে। ইহার বয়ঃক্রম 
৬৩1৬৪ Bente 


দক্ষিণেশবরে_ সনোমোহন, হৃদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৮৩ 


ঈশবর সাধনা হয়ঃ আমি বৃন্দাবনে রয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মাকে মনে পড়লো; 
ভাবলুম-মা যে কাঁদবে; তখন আবার সেজোবাবূর সঙ্গে এখানে চলে এলুম॥ 

“আর সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?” 

_ মহিমাচরণ (সহাস্যে) মহাশয়! জ্ঞান হ'লে তো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে-হাজরার সবই হয়েছে, একট; সংসারে মন আছে_- 
ছেলেরা রয়েছে, কিছু টাকা ধার র'য়েছে। মামীর সব অসুখ সেরে গেছে, 
একটু কসর আছে! (সকলের হাস্য)। 

মাহমা_কোথায় জ্ঞান হয়েছে, মহাশয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোসিয়া)_না-গো তুমি জান না। সব্বাই বন্ধা, হাজরা একটি 
লোক, রাসমাণর ঠাকুরবাড়তে আছে। হাজরারই নাম করে, এখানকার নাম 
কেউ করে? (সকলের হাস্য)। 

হাজরা-আপানি নিরূপম_আপনার উপমা নাই, তাই কেউ আপনাকে 
বুঝতে পারে না। 

শ্রীরামকৃ্২-_তবেই নিরুপমের সঙ্গে কোন কাজ হয় না; তা এখানকার নাম 
কেউ ক'রবে কেন? 

মাহমা_মহাশয়! ও কি জানে? আপাঁন যের্‌প উপদেশ দেবেন ও তাই 
কর্‌বে। 

শ্রীরামকৃ্_ কেন, তুমি ওকে বরং জিজ্ঞাসা কর; ও আমায় বলেছে, তোমার 
সঙ্গে আমার লেনা-দেনা নাই। 

মহিমা_ভারী তর্ক করে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ও মাঝে মাঝে আমায় আবার শিক্ষা দেয়। (সকলের হাস্য)। 
তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগাল দিয়ে বসলুম। তকের পর মশারির 
ভিতর হয়তো «aia; আবার কি বলোছ মনে ক'রে বোরয়ে এসে হাজরাকে 
প্রণাম ক'রে যাই, তবে হয়! 


[বেদাল্ড ও ara] 


হোজরার প্রতি) “তুমি Tse ঈশ্বর বল কেন? শদ্ধাত্মা নিচ্রেয়, 
তিন অবস্থায় সাক্ষিস্বরূপ যখন সৃষ্টি, স্থিত প্রলয় কার্য ভাবি তখন তাঁকে 
ঈশ্বর বাঁল। ear কিরূপ- যেমন চুম্বক পাথর অনেক দুরে আছে, কিন্তু 
ছ:চ নড়ছে-_চুম্বকপাথর চুপ করে আছে 'নাক্কয়।” 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 
সন্ধ্যা সঙ্গীত ও ঈশান সংবাদ 


সন্ধ্যা আগতণ্রায়। ঠাকুর পাদচারণ কাঁরতেছেন। sty একাকী বাঁসয়া 
আছেন ও চিন্তা কারতেছেন দৌখয়া, ঠাকুর হঠাৎ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া 
সস্নেহে বাঁলতেছেন, “গোটা দু-এক মার্কনের জামা fre, সকলের জামা তো 
পার না কাপ্তেনকে বলবো মনে করোছলাম, তা তুমিই Tre i” মাঁণ দাঁড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন, বাঁললেন, “যে আজ্ঞা!” 

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে AT দেওয়া হইল। তিনি ঠাকুরদের 
প্রণাম কাঁরয়া, বাঁজমন্ত জাঁপয়া, নাম গান কারতেছেন। ঘরের বাহিরে অপূর্ব 
শোভা! MSE মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী Tole! বিমল চন্দীকরণে এক- 
দিকে ঠাকুরবাঁড় হাঁসতেছে, আর একাঁদকে ভাগীরথাীবক্ষ সুপ্ত শিশুর বক্ষের 
ন্যায় ঈষৎ বিকম্পিত'হইতেছে। জোয়ার পূর্ণ হইয়া আসল 1 আরাঁতির শব্দ 
গঙ্গার ্নিণ্ধোজ্জবল প্রবাহসমুদ্ভূত কলকলনাদ সঙ্গে [মিলিত হইয়া বহুত 
পর্যন্ত গমন কাঁরয়া লয়প্রাপ্ত হইতোঁছিল। ঠাকুরবাড়তে এককালে তিন 
মান্দরে আরাতি_ কাল্মীমান্দরে, বষ্ণুমান্দরে ও গশবমান্দরে। দ্বাদশ শব- 
মান্দরে এক-একটি কিক: শিবালঙ্গের আরাঁত। পুরোহত শিবের এক ঘর 
হইতে আর এক ঘরে যাইতেছেন। বাম হস্তে ঘন্টা, দাক্ষণ হস্তে পণ্টপ্রদাীপ, 
সঙ্গে পারিচারক-তাহার হস্তে ফাঁসর। আরাঁত হইতেছে, তংসঙ্গো ঠাকর- 
বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রোশনচৌকির সুমধুর নিনাধ শুনা 
ধাইতেছে। সেখানে নহবৎখানা, সম্্যাকালীন রাগ-রাগিণা বাজিতেছে। আনন্দ- 
ময়ীর নিত্য উৎসব_যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে_কেহ 'নরানন্দ হইও 
না এীহকের ALAA আছেই; থাকে থাকুক-_জগদম্বা আছেন। আমাদের মা 
আছেন! আনন্দ কর! দাসীপনত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না,. 
TY নাই, ঘর নাই,_তব: বুকে জোর আছে; তার যে মা আছে। মার কোলে 
নিভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আম কে, কোথা থেকে এলাম, 
আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব, সব মা জানেন। কে অত ভাবে! জামার 
মা জানেন_আমার মা, যান দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা দিয়ে আমায় গ'ড়েছেন। 
আম জানতেও চাই না। Ae জানবার দরকার হয় তান জানিয়ে দিবেন। 
অত কে ভাবে? মায়ের ছেলেরা সব আনন্দ কর! 

বাহিরে কোমহুদীপ্লাবিত জগৎ হাসিতেছে;_কক্ষমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হারি- 
প্রেমানন্দে বাঁসয়া আছেন। ঈশান কলিকাতা হইতে আঁসিয়াছেন, আবার 
ঈশবরীয় কথা হইতেছে। ঈশানের ভারী বশ্বাস। বলেন, একবার fata 


দৃক্ষিণেশ্বরে_ অনোমোহন, হদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভস্তসঙ্গে ১৮৫ 


দুর্গ নাম ক'রে বাঁড় থেকে যাত্রা করেন, তাঁর সম্গে শুলপাঁণ শুলহস্তে যান। 
দবপদে ভয় কিঃ শিব নিজে রক্ষা করেন। 
[বিশ্বাসে ঈদ্বরলাভ- ঈশানকে কর্মযোগ উপদেশ] 
Ramee (ঈশানের প্রাত)_তোমার খুব বিশ্বাস_আমাদের কিন্তু অত 
মাই। (সকলের হাস্য)। বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। 


ত্রীরামকৃষ্ণ-_তুঁম জপ, আহিক, উপবাস, THAT এই সব কর্ম FAR 
তা বেশ। যার আন্তারক ঈশ্বরের উপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তান এই 
সব কর্ম কারয়ে লন। ফলকামনা না কারে এই সব কর্ম ক'রে যেতে পারলে 
নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়। 

[বৈধাভান্ত ও রাগভন্তি_কর্মত্যাগ কখন? 

“শাস্তে অনেক কর্ম করতে বলে গেছে_তাই PAR; এরূপ SCF 
বৈধাভান্ত বলে। আর এক আছে, রাগভান্ত। সোঁট অনুরাগ থেকে হয়, 
ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে হয়_যেমন aR TOA সে ভান্ত বাদ আস্টে আর 
বৈধীকর্মের প্রয়োজন হর না।” 


নবম পারচ্ছেদ 
সেবক হৃদয়ে 


সন্ধ্যার পূর্বে মণি বেড়াইতেছেন ও ভাবিতেছেন--রামের ইচ্ছা' এটি তো বেশ 
কথা! এতে তো Predestination আর Free will, Liberty আর Necessity. 
এ সব ঝগড়া মিটে যাচ্ছে। আমায় ডাকাতে ধ'রে নিলে 'রামের ইচ্ছায়'; আবার 
আম তামাক খাচ্ছি ‘রামের ইচ্ছায়" আম ডাকাত ক'রাছ 'রামের ইচ্ছায়' 
আমার প্যীলসে ধর্‌লে 'রামের ইচ্ছায়, আম সাধু হয়েছি 'রামের ইচ্ছার 
আম প্রার্থনা wate, হে প্রভু আমায় অসন্া্ঘ দিও না-আমাকে দয় 
ডাকাত করিয়ো না"_এও 'রামের ইচ্ছা ৷' সং ইচ্ছা, অসং ইচ্ছা [তান দিচ্ছেন। 
তবে একটা কথা আছে, অসং ইচ্ছা তিন কেন ?দবেন-ডাকাতি করবার ইচ্ছা 
তান কেন দিবেন? তার উত্তরে ঠাকুর বলেন এই/তাঁন জানোয়ারের ভিতর 
বেসন বাঘ, সিংহ, সাপ করেছেন; গাছের ভিতর যেমন বিষ গাছ করেন 
সেইরূপ মানুষের ভিতর চোর, ডাকাতও করেছেন। কেন ক'রেছেন, তা কে 


বলবে? ঈশ্বরকে কে বুঝবে? 


১৮৬ শ্রীশ্রীরামকুষকথামৃত--১ম ভাগ [১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবর 


“ঁকন্তু তানি যাঁদ সব করেছেন, Sense of responsibility তো যায়ঃ 
তা কেন যাবে? ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর না দর্শন হ'লে 'রামের ইচ্ছা’, এটি 
যোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না ক'রলে এট এক-একবার বোধ 
হর; আবার ভুল হ'য়ে যাবে। যতক্ষণ না পূর্ণ বিশ্বাস হয়, ততক্ষণ পাপ- 
পূণ্য বোধ, 159১০791011 বোধ, থাকবেই থাকবে। ঠাকুর বুঝালেন, ‘রামের 
ইচ্ছা" তোতা পাখীর মত “রামের ইচ্ছা, মুখে বললে হয় না। যতক্ষণ 
ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছায় এক না হয়, যতক্ষণ না ‘আমি 
যন্ম' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তান পাপ-পূণ্য বোধ, সুখ-দুঃখ বোধ, শুচি- 
ois বোধ, ভাল-মন্দ বোধ রেখে দেন; Sense of responsibility রেখে 
দেন; তা না হ'লে তাঁর মায়ার সংসার কেমন ক'রে চলবে? 

“ঠাকুরের ভাঁন্তর কথা যত ভাবিতোঁছ, ততই অবাক হইতোছি। কেশব 
সেন হাঁরনাম করেন, ঈশ্বর চিন্তা করেন, অমান তাঁকে দেখতে ছুটেছেন,- 


না। fein বিলাতে গিয়াছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে খেয়েছেন, কন্যাকে ভিন্ন 
জাতিতে বিবাহ দিয়েছেন, এ সব কথা ভেসে গেল! কুলি থাই, কাঁটায় আমার 
ক কাজ? ভন্তিসূতরে সাকারবাদণ, দিরাকারবাদণ এক হয়; fom, মুসলমান, 
খণ্টান এক হয়; চার বর্ণ এক হয়। Sia জয়। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমারই 
জয়। তুমি সনাতন ধর্মের এই বিশ্বজনীন ভাব আবার aes কারলে। 
তাই Tis তোমার এত আকর্ষণ! সকল ধর্মাবলম্বীদের তুমি পরআত্মীয়- 
নির্বিশেষে আলিঙ্গন কারিতেছে! তোমার এক কাণ্টপাথর ete | তুমি কেবল 
দেখ_অন্তরে ঈশ্বরে ভালবাসা ও ভন্তি আছে কি না। যাঁদ তা থাকে 
অমনি সে তোমার পরম আত্মীয়-_হন্দদর যাঁদ eis দেখ, অমাঁন সে তোমার 
আত্মায়_ঘবসলমানদের যদি আল্লার উপর ভান্তি থাকে, সেও তোমার আপনার 
লোক-এক্টানদের খাদ atta উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরম OTT | 
তুমি বল মে, সন ae ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া এক সমর মধ্যে 
1 সকলেরই উদ্দেশ্য এক সমর 

“ঠাকুর এই জগৎ স্বঙ্নবৎ বলছেন না। বলেন, ‘তা হ'লে ওজনে কম 

পড়ে।' মায়াবাদ নয়। বাশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেন না, জীবজগৎ অলীক 


“শ:নিলাম, এই জগতরহ্মাণ্ড মহাচিদাকাশে আবিভূত হইতেছে আবার 
কালে লয় হইতেছে_মহাসমদুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে আবার কালে লয় হইতেছে! 
'আনন্দীসন্ধ্দনীরে অনল্ত-লীলালহরী! এ লীলার আদি কোথায়? অল্ত 


দক্ষিণেশ্বরে-_অনোমোহন, হৃদয়, মাহমাচরণ প্রভাতি ভন্তসম্গে ১৮৭ 


কোথায়? তাহা মুখে বাঁলবার যো TEACH চিন্তা কারবার যো নাই। মানুষ 
কতটকু_তার Tet বা TORR! শুনলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হারে 


ক'রেছেন। অবশ্য করেছেন, কেননা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন। তবে 


এ SIGUE নয়, বোধ হয় নব্য Oy যাহাকে বলে তাহার দ্বারা; যে দব্য- 
চক্ষু পাইয়া অর্জন {বশ্বরৃপ দর্শন ক'রোছলেন, যে চক্ষুর দ্বারা খাষরা 


শুনলাম ব্যাকুলতার দ্বারা হয়। 94 


pert খম্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্তগ্‌হে আগমন ও তাঁহার দাঁহত নরেন্দ্র, গারশ, বলরাম 
Pilea, লাট;, মাষ্টার, নারায়ণ প্রভূত ভন্তের কথোপকথন ও আনন্দ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ভন্তগৃহে_ ভক্তসঙ্গে 


ফাল্গুন কৃষ্ণা দশমী তিথি, পূর্বাধাঢ়ানক্ষত্র, ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার_ইংরাজশ 
১১ই মার্চ, ১৮৮৫। আজ আন্দাজ বেলা দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশ্বর 
হইতে আসিয়া ভন্তগৃহে বস;বলরামমান্দরে শ্রীত্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইয়াছেন। 
সঙ্গে লাট; প্রভৃতি SF | 

ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। 
কত নূতন নূতন ভন্তকে আকর্ষণ কাঁরয়া প্রেমডোরে বাঁধলেন, ভন্তসঙ্গে কত 
নাচলেন, গাইলেন। যেন গ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমান্দরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন! 

দক্ষিণেশবরের কালীবাটীতে বসে ব'সে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন 
ব'লে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, “না, ওর বড় ste, ওকে টেনে 
নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যাঁদ সে না আসতে পারে, তা হ'লে মা 
আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের ate ছুটে 
ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, 'বলরামের “জগন্নাথের সেবা আছে, 
I PY অন্ন।' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ কারতে বলরামকে পাঠান। 
ঘলেন, 'যাও_ নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে 
লারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের 
খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে। 

বলরামের আলয়েই aw গাঁরশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম ব'সে আলাপ । 
এইখানেই রথের সমর কীর্ভনানন্দ। এইখানেই কতবার প্রেমের দরবারে 
আনন্দের মেলা" হইয়াছে। 

[ ‘পশ্যতি তব পন্থানম"_ছোউ নরেন | 

মাষ্টার নিকটে একটি বিদ্যালয়ে পড়ান। শুনিয়াছেন আজ দশটার সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাটীতে আঁসবেন। মাঝে অধ্যাপনার কাণ্ডত অবসর 
পাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় এখানে আসিয়া উপাস্থত। আসিয়া দর্শন ও 
প্রণাম কারলেন। ঠাকুর আহারান্তে বৈঠকখানার একট; বিশ্রাম কারতেছেন। 


মাঝে মাঝে থলি থেকে কিছু মসূলা বা কাবাবাঁচান খাচ্ছেন; অজ্পবয়্ক ভন্তেরা 
চারিদিকে ঘোঁরয়া বাঁসয়া আছেন। 


বম-ৰলরাম-মন্দিরে-শিরিশ, মাষ্টার, লাট; প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেস্েহে)_তুমি যে এলে? স্কুল নাই? 

মান্টার কুল থেকে আসাছ_ এখন সেখানে বিশেষ কাজ AE 

ভন্ত-না, মহাশয়! উীন দ্কুল পালিয়ে এসেছেন! (সকলের হাস্য)। 

মাণ্টার (দ্বগতঃ)_হায়! কে যেন টেনে আনলে! 

ঠাকুর যেন একট. চিন্তিত হইলেন। পরে মাস্টারকে কাছে বসাইয়া কত 
কথা কাঁহতে লাগলেন। আর বাঁললেন, “আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো 
গা, আর জামাটা শূকোতে দাও, আর ATT একট কামড়াচ্ছে, একট; হাত 
বুলিয়ে দিতে পার?” মাষ্টার সেবা কাঁরতে জানেন না, অই ঠাকুর সেবা 
করতে শিখাইতেছেন। মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া একে একে এ কাজগ্াল 
কারতেছেন। তান পায়ে হাত বূলাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে কত 
উপদেশ দিতে লাঁগলেন। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও এ*বর্যত্যাগের পরাকাষ্ঠা--ঠিক vat | $ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_হ্যাঁগা, এটা আমার কাঁদন ধরে হচ্ছে, কেন 
বল দেখ? ধাতুর কোন 'জানিসে হাত দেবার যো নাই। একবার একটা বাটিতে 
হাত 'দশছলুম.তা হাত শিাঞ্গমাছের কাঁটা ফোটার মত হ'লো। হাত ঝন্‌ 
ঝন্‌ কন্‌ কন্‌ SACS লাগলো। গাড়; না ছুলে নয়, তাই মনে FATA, 
গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দোখ, তুলতে পার কি না; যাই হাত দিয়োঁছ, অমান 
হাতটা ঝন্‌ ঝন্‌ কন্‌ কন্‌ করতে লাগল, খুব বেদনা । শেষে মাকে প্রার্থনা 
করল;ম, ‘মা আর অমন কর্ম ক'রবো না, মা এবার মাপ করো।' 

“qin, ছোট নরেন যাওয়া আসা Fay, বাড়িতে Tee, ব'লবে? খুব 
শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।” 

মাম্টার-আর খোলটা বড়। 

প্রীরামকৃ্ণ_হা, আবার বলে যে, ঈশ্বরায় কথা একবার শনলে আমার 
মনে থাকে। বলে, ছেলেবেলায় আম কাঁদতুম-ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না ব'লে। 

মাম্টারের সঙ্গে ছোট নরেন সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা হইল। এমন 
সময় উপস্থিত ভন্তদের মধ্যে একজন বাঁলয়া উঠিলেন, “মাস্টার মহাশয়! আপনি 
স্কুলে যাবেন না?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাটা বেজেছে 

একজন ভন্ত-একটা বাজতে দশ মানট | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_তুঁম এস, তোমার দেরী হাচ্ছে। একে কাজ 
ফেলে এসেছো। (লাট;র প্রীত)_রাখাল কোথায়? 
লাটয_চলে গেছে;_বাঁড়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে? 


frets পাঁরচ্ছেদ 
অপরাহ্ে ভন্তপঙ্গে-অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভন্তের মজীলস করিয়া বাঁসয়া আছেন। ঠাকুরের মুখে মধুর হাঁস, সেই হাঁস 
ভক্তদের মুখে প্রাতাবাম্বত হইতেছে। মাম্টারকে 'ফাঁরয়া আসতে দৌখয়া ও 
তান প্রণাম করলে, ঠাকুর তাহাকে তাঁহার কাছে আ'সরা বাঁসতে Sica 
কাঁরলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, বলরাম, লাট,, চুনিলাল ইত্যাচুদ 
Be উপস্থিত আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের প্রাত) _তুষি একবার নরেন্দ্র সঙ্গে বিচার কারে 
দেখো, সে ক বলে। 

1গারশ (সহাস্যে)_নরেন্্র বলে, ঈশ্বর অনন্ত। যা কিছু আমরা দোঁখ, 
শান, জিনিসটি, কি ব্যান্তাট-_সব তাঁর অংশ, এ পর্যন্ত আমাদের বলবার 
যো নাই। Infinity (অনন্ত আকাশ)_তার আবার অংশ ক? অংশ হয় না। 

অনন্ত হউন আর যত বড় হউন,_তাঁন ইচ্ছা কর্‌লে 

তাঁর ভিতরের সার বস্তু মানুষের ভিতর WA আসতে পারে ও আসে। 
[তান অবতার হারে থাকেন, এট উপমা দিয়ে বুঝান যায় না। অনৃভব 
হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 
গরদর মধ্যে শিংটা যাঁদ ছোঁর, গরদুকেই ছোঁয়া হলো; পা'টা বা লেজটা ছঃলেও 
গরদটাকে ছোঁয়া হ'লো। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর ভিতরের সার পদার্থ 
হচ্ছে দুধ । সেই দুধ বাঁট দিয়ে আসে। 

“সেইরূপ প্রেম Cle শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময়ে 
সময়ে অবতীর্ণ হন৷” 

গাঁরশ- নরেন্দ্র 'বলে, তাঁর ক সব ধারণা করা যায়। তান অনন্ত। 


[ PERCEPTION OF THE INFINITE* ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের ee) ঈশ্বরের সব ধারণা কে ক'রতে পারে? তা 
তাঁর বড় ভাবটাও পারে না, আবার ছোট ভাবটাও পারে ATI আর সব ধারণা 
করা কি দরকার? তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারলেই হ'লো। তাঁর অবতারকে 
দেখলেই তাঁকে দেখা হ'লো। যাঁদ কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গা জল স্পর্শ 


*Compare discussion about the order of Perception of the Infinite 
and of the Finite in Max-Mullers Hibbert Lectures and Gifford Lectures. 


বসম-বলরাম-মাঁন্দরে__গিরিশ, মান্টার, লাট; প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ১১১ 


করে, সে বলে গঙ্গা দর্শন স্পর্শন ক'রে এলুম। সব গঞ্গাটা হারদ্বার থেকে 
গঞঙ্গাসাগর পর্যন্ত, হাত দিয়ে BOS হয় না। (সকলের হাস্য)। 

“তোমার পাণ্টা যদ ছুই, তোমায় ছোঁয়াই হ'লো। (হাস্য) । 

“alg সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো, তাহ'লে সাগর স্পর্শ 
করাই হ’লো। আঁগ্নতত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী।” 

গারশ (হাসিতে হাঁসতে) যেখানে আগুন পাবো, সেইখানেই আমার 
দরকার | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাঁসতে)_আঁগ্নতত্ব কাঠে' বেশী। ঈশ্বরতত্ব যদি 
খোঁজ, মানুষে খুজবে। মানুষে তান বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে 
উাঁজ-তাভান্তি- প্রেমভান্ত উ্‌লে পড়ছে_ঈশ্বরের জন্য পাগল--তাঁর প্রেমে 
মাতোয়ারা সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো, তান অবতীর্ণ হ'য়েছেন। 

(মাষ্টার দৃণ্টে) “তান তো আছেনই, তবে তাঁর “is কোথাও বেশী 
প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ; 
সেই শান্ত কখন কখন প্‌্ণভাবে থাকে। শন্তিরই অবতার ৷” 

গাঁরশ- নরেন্দ্র বলে, তান অবাত্মনসোগোচরম্‌। 

শ্রীরামকৃফ__না; এ মনের গোচর নয় বটে_ শুদ্ধ মনের গোচর। এ STP 
গোচর নয়_কিন্তু শুদ্ধ বৃদ্ধির গোচর। কামিনী কাণ্চনে আনস্তি গেলেই, 
শঢ়দ্ধ মন আর শ্যদ্ধ ব্যাদ্ধ হয়। তখন PA মন PATIL এক। PTCA 
গোচর। খাঁষ-ম্ানরা কি তাঁকে দেখেন নাই? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের 
সাক্ষাৎকার করোছিলেন। 

'গারশ সেহাস্যে) নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে। 

প্রীরামকৃফ-_না; আমায় বলেছে, শগাঁরশ ঘোষের মানদ্ষকে অবতার ব'লে 
অত বিশ্বাস; এখন আমি আর fe বলবো! অমন 'বশ্বাসের উপর কিছ 


বলতে নাই৷’ 

গারশ সেহাস্যে) মহাশয়! আমরা সব হল হল ক'রে কথা কাচ্ছ কিন্তু 
মান্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে? মহাশয়! ক বলুন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)_“মখহলসা, ভেতরবংদে, কানতুলসে, দীঘল 
ঘোমূটা নারী, পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দকারী। (সকলের হাস্য)। 
(সহাস্যে) কিন্তু ইনি তা নন্‌_হীনি 'গম্ভীরাত্মা। (সকলের হাস্য)! 

'গ্ারশ_ মহাশয়! শ্লোকটি কি বললেন 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কট লোকের কাছে সাবধান হবেঃ প্রথম, মদখহলসা_- 
হলহল্‌ করে কথা কয়; তারপর ভেতর বদে_মনের ভিতর ডুবার নামালেও 
অন্ত পাবে না; তারপর কান্তুলসে-কানে তুলসা দেয়, STS জানাবার জন্যঃ 


১৯২ ্রীত্রীরামকৃ্ককখামৃত_১ ভাগ [১৮৮৫, ১১ই মার্চ 


দীঘল ঘোমটা নারী_লন্বা ঘোমূটা, লোকে মনে করে ভারী সতী, তা নয়; 
আর পানাপুকুরের জল- নাইলে সান্নপাঁতক হয়। (হাস্য)। 

চুনিলাল-এ+র (মাম্টারের) নামে কথা উঠেছে। ছোট নরেন, বাবুরাম ওুঁর 
পোড়ো; নারায়ণ, পল্টু, পূর্ণ, তেজচন্দ্_এরা সব ওর পোড়ো। কথা উঠেছে 
বে, উনি তাদের এইখানে এনেছেন, আর তাদের পড়াশুনা খারাপ হ'রে যাচ্ছে! 
এর নামে দোষ দচ্ছে। 

শ্রীরামকৃষ্*_তাদের কথা কে শ্বাস ক'রবে 

এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নারা'ণ আঁসয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
কারল। নারা'ণ গৌরবর্ণ, ১৭/১৮ বছর বয়স, স্কুলে পড়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। তাকে দেখবার জন্য, তাকে খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল। 
তার জন্য দাক্ষণেশ্বরে বসে বসে কাঁদেন। নারা'ণকে তানি সাক্ষাৎ নারায়ণ 
দেখেন। 

গারশ (নারায়ণ দৃষ্টে১কে খবর দিলে? মাম্টারই দেখৃছি সব সারলে। 
(সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাসিতে) রোসো! চুপচাপ কারে থাকো! এ'র 
(মোন্টারের) নামে একে বদনাম উত্তেছে। 


[ জন্নাচন্তা চমৎকারা_ ব্রাহ্মণের গ্রাতগ্রহ করার ফল ] 


আবার নরেন্দ্রের কথা পাঁড়ল। 

একজন ভন্ত-এখন তত আসেন না কেন? 

শ্রীরামকৃ্-“অন্নচিন্তা চমৎকারা, 

_কাঁলদাস হয় বুদ্ধিহারা।' (সকলের হাস্য)। 

বলরাম_াঁশব গহোর বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহোর কাছে খুব আনাগোনা 
আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -হাঁ, একজন আফিসওয়ালার বাসায় নরেন্দ্র, অন্নদা এরা সব 
যায়। সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে। 

একজন ভন্ত_তাঁর (আঁফসওয়ালার) নাম তারাপদ। 
অহঙকার। 4 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_বামনদের ও সব কথা শুনো না। তাদের তো জানো, না 
দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভাল! (সকলের হাস্য)। অন্নদাকে আম জানি, 
ভালো লোক। 


| 


wes পরিচ্ছেদ 
SIA ভজলানন্দে 


ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর 
লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন--কি বলেন শ্হাঁনবেন, ক করেন 


দোঁথিবেন। 


Gee তারাপদ গাহিতেছেন-_ 


কেশব কুরদ করুণা দানে, কুঞ্জকাননচারী। 

মাধব মনোমোহন, মোহনমরলীধারী ॥ 

(হরিবোল, হারবোল, হারবোল, মন আমার)। 
ব্রজকিশোর, কালীয়হর, কাতর-ভয়-ভঞ্জন, 

নয়ন বাঁকা, বাঁকা-শাখপাখা রাধকা-হদিরঞ্জন- 
গোবর নধারণ, বনকুসমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারণী। 
শ্যমরাসরসাঁবহারী। (হারবোল, ইত্যাঁদ)॥ 


fase (গারশের গ্রাত)_আহা, বেশ গানাট। তুমিই কি সব খান 


বেধেছ | 


একজন ভন্ত_হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বে'ধেছেন। 
গ্লারামকৃণ (গারশের প্রাত)-এ গানাট খুব উতরেছে। 
(গায়কের প্রাত)_-“নতাই-এর গান গাইতে পারো?” 
আবার গান হইল, নিতাই গেয়োছিলেন__ 
িশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বরে বার । 
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥ 
প্রেমের কিশোরা, প্রেম বিলায় সাধ কাঁর, রাধার প্রেমে ঘলরে হরি; 
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়। 
- রাধার প্রেমে হাঁর বাল, আয় আয় আয় আয়॥ 
প্লশৌরাঙ্গের গান হইল-- 


৯৯৩ 


কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ । 

প্রেম সাগরে উঠলো তুফান, ২1১৮ 
(মন মজালে গৌর হে) 

এজ মাঝে, রাখাল সাজে, চরালে গোধন; 

ধরলে করে মোহন বাঁশ, মজলো গোপণীর মন; 
ধারে গোবর্ধন, রাখলে বৃন্দাবন, 

মানের দায়ে, ধরে গোপাঁর পায়, ভেসে গেল চাঁদ বয়ান ৷ 
মেন মজালে গৌর হে)। 


১১৪ ছ্রীতীর্যামক্ফ্চকখাঘৃত--১দ জগ [ ১৮৮৬, ১১ই মার্চ 


সকলে মান্টারকে অনুরোধ কাঁরতেছেন, তুমি একটি গান গাও। মাস্টার 
একটু লাজুক, ফিস ফিস ক'রে মাপ চাহতেছেন। 

fait (ঠাকুরের ats, সহাস্যে) মহাশয়! ASR কোন মতে গান 
গাইছে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (eae হইয়া)_ও স্কুলে দাঁত বার কর্বে; গান গাইতে যত 
লজ্জা! মাস্টার মুখাঁট চূণ ক'রে খাঁনকক্ষণ বাঁসয়া রাঁহলেন। 

are সুরেশ মিত্র একটু দূরে বসৌছলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার 
কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) তুমি তো কি? হান (গারশ) তোমার চেয়ে! 

সুরেশ (হাসতে হাসিতে)_আজ্ঞা হাঁ, আমার বড় দাদা। (সকলের AV) | 

‘গারশ (ঠাকুরের প্রাত)__আচ্ছা, মহাশয়! আমি ছেলেবেলায় কিছু লেখা- 
পড়া কার নাই, তবু লোকে বলে বিদ্বান! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-মাঁহম চক্রবর্তী অনেক শাস্ত-টাস্ত দেখেছে শুনেছে খুব 
আধার! (মাষ্টারের প্রাত)_কেমন গা? 

মান্টার__আজ্ঞ। হাঁ। 

গাঁরশ_ক? 'বদ্যা! ও অনেক দেখোঁছ! ওতে আর ভুলি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাসিতে) _এখানকার ভাব fe জান? বই শাস্ত্র এ 
We কেবল ঈশ্বরের কাছে পেশীছিবার পথ ব'লে দেয়। পথ, উপায়, জেনে লবার 
পর, আর বই শাস্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ ক'রতে হয়। 

“একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল, কুটুম ale তত্ব ক'রতে হবে, কি কি 
জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুজে পাওয়া 
যাচ্ছিল Al কর্তাঁট তখন খুব ব্যস্ত হ'য়ে চাঠর খোঁজ আরম্ভ করলেন। 
অনেকক্ষণ ধ'রে অনেকজন [মলে weet! শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। 
তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হ'য়ে আঁত ace চাঠখানা হাতে 
নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচ সের সন্দেশ 
পাঠাইবে, একখানা কাপড় পাঠাইবে; আরও কত fei তখন আর চিঠির 
দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জানসের 
চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির 
বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা। 


“শাস্ত্ে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম 
আরম্ভ PAS হয়। তবে তো TEATS! 
“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবেঃ. অনেক শ্লোক; অনেক শাস্ত্র, পাঁণ্ডিতের 


বন-বলরাস-আঁদ্দরে_[গাঁরশ, we প্রভাতি Sead ১৯৫ 


জানা থাকতে পারে; কিন্তু বার সংসারে আসান্ত আছে, যার কাঁমনী-কাণ্চনে 
মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নামছে পড়া। পাঁজিতে 
লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিল্তু পাঁজি টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক 
ফোঁটাই পড় কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে ATI” (সকলের হাস্য)! 

falar (সহাস্যে) মহাশয়! পাঁজ টিপ্‌লে এক ফোঁটাও পড়ে না? 
(সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) পাঁণ্ডত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর 
কোথায়? কাঁমনী আর HVA, দেহের সুখ আর টাকায়। 

“শকুন খুব উদ্চুতে উড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। হোস্য)। কেবল খ:জছে, 
কোথায় AT জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া। - 

(গাঁরশের প্রাত)_“নরেন্দ্র খব ভাল; গাইতে বাজাতে, পড়ার “LATA 
fama; এদিকে িতোন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী । অনেক AGT! 

(মান্টারের প্রাত)_“কেমন রে? কেমন গা, খুব ভাল নয়?” 

মাম্টার__ আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জন্যান্তকে, মাষ্টারের প্রাত)_দেখ, ওর (াগারশের) খ্নৰ 
অনুরাগ আর বম্বাস। : 

মাষ্টার অবাক্‌ হইয়া গাঁরশকে একদন্টে দোখতেছেন। Tatas ঠাকুরের 
কাছে কয়েকাদন আসতেছেন AT | মাস্টার কিন্তু দৌখলেন যেন পর্র্বপারাচত 
নি দিনের আলাপ-_পরমাত্মীয়_যেন একসূত্রে গাঁথা, মাঁণগণের একটি 

[| 

নারা'ণ__মহাশয়! আপনার গান হবে না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কন্ঠে মায়ের নাম গুণ গান কারতেছেন_. 

যতনে হৃদয়ে রেখো জাদরিণী শ্যামা মাকে। 
মাকে তুম দেখো আর আম দেখ, আর যেন কেউ নাহ দেখে॥ 


কামাদরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে (মাঝে মাঝে)॥ 
gals কুমল্্রী যত, {নিকট হ'তে দিও নাকো, 


জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥ 
ঠাকুর ভ্রিতাপে তাপত সংসারী জীবের ভাব আরোপ করিয়া মার কাছে 
অভিমান করিয়া গাইতেছেন_ 
গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় িরানন্দ কোরো না। 
(ওমা) ও Weis চরণ বনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না! 
তপন-তনয় আমায় মন্দ কয়, TH বালব তায় বল না। 
ভবানী বাঁয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা। 


৯৯৪ প্লীহীরানকৃক্ষকখানৃত-_-১ম ভাগ L ১৮৮৫, ১১ই মার্চ 


আকুল পাথারে ডুবাব আমারে (ওমা) ম্বপনেও তাতো জান না॥ 
আঁম জহার্নীশ, শ্রীদু্গানামে ভাসি, তবু দুঃখ রাশি গেল না। 
এবার যাঁদ মার ও হরস্ন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না 
আর নিত্যানন্দময়ী ব্রহ্মানন্দের কথা গাইতেছেন_ 
শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, 
সুধাপানে ঢল ঢল টলে THY পড়ে না মো)। 
বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা, 
উভয়ে পাগলের পারা, লজ্জা ভয় আর মানে না মো)। 
ভন্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহারা একদৃস্টে ঠাকুরের 
PES আত্মহারা মাতোয়ারা ভাব দৌখতেছেন। 
গান সমাপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন, “আমার 
আজ গান ভাল হ'ল না- সাদ হয়েছে।” 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 


SATAN 


জনে সন্ধ্যা হইল। Pence ষথায় অনন্তের নাল ছায়া পাঁড়য়াছে, নিবিড় 
অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বতাঁশখরে, বায়ুবিকা্পত নদীর তীরে, দিগ্‌- 
দিগন্তব্যাপাঁ প্রান্তরমধ্যে, FE মানবের সহজেই ভাবান্তর হইল। এই সুর্য 
চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন, কোথায় গেলেন? বালক ভাবতেছে, 
আবার ভাবিতেছেন-_বালকস্বভাবাপন্ন Te! সন্ধ্যা হইল। ক 
আশ্চর্য! কে এরূপ কাঁরল? --পাখীরা পাদপশাখা আশ্রয় কাঁরয়া রব 
করিতেছে । মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই আদি 
কান কারণের কারণ পরুষোত্তমের নাম কারতেছেন। 

> কথা কাঁহতে কাঁহতে সন্ধ্যা হইল। ভন্তেরা যে ষে আসনে বাঁসয়াঁছলেন, 
fein সেই আসনেই বসিয়া রাঁহলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করতেছেন, 
সকলে উদগ্রীব ও উৎকাঁ্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও 
শুনেন নাই-যেন সুধা বর্ষণ হইতেছে। এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা ব'লে 
ডাকা, তাঁরা কখনও শুনেন নাই, দেখেন নাই! আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, 
প্রান্তর, বন আর দেখিবার কি প্রয়োজন? গরুর শৃঙ্গ, পদাঁদ ও শরীরের 
শন্যান্য অংশ আর দেখিবার কি প্রয়োজন? দয়াময় গুরুদেব যে গরুর বাঁটের 
থা বললেন, এই গৃহমধ্যে কি তাই দোখতোঁছ? সকলের অশান্ত মন [সে 
্শল্তিলাভ sist? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাঁসল? কেন ভক্তদের 
ড্বাথতোছি শান্ত ও আনন্দময়? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী দি সুন্দর রূপধারী 


faire aE, ছাণ্টার প্রভাতি SHAH : ১১৭ 


অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি দু ’ধপানাপপাস্র পিপাসা শান্তি হইবে? 
, অবতার হউন, আর নাই হউন, Saas চরণপ্রান্তে মন বিকাইয়াছে, আর 
যাইবার যো নাই! ই'হারেই কারয়াছি জীবনের ধরবতারা। দেখি, ইহার 
হৃদয়-সরোবরে সেই আঁদপুরুষ কিরূপ প্রাতাবাম্বত হইয়াছেন। 

ভন্তেরা কেহ কেহ এরূপ চিন্তা কাঁরতেছেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূখাবগাঁলিত 
হাঁরনাম, আর মায়ের নাম, শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ কাঁরতেছেন। 
নামগৃণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা কারতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের 
দেহ ধারণ Flam জীবকে শিক্ষা দিতেছেন, িরুপে প্রার্থনা করিতে হয়। 
বাঁললেন, “মা আমি তোমার শরণাগত, শরপাগত! তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ 
নিলাম) দেহসযখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অন্টাদদ্ধি 
চাই না, কেবল এই কারো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শঃ্ধাভন্তি হয়--নিজ্কাম 
অমলা, অহৈতু্কী ভান্ত হয়। আর যেন মা, তোমার ভূবনমোহিন? মায়ায় ম;গ্য 
না হই--তোমার মায়ার সংসারে, কাঁমনীকাণ্ণনের উপর ভালবাসা যেন কখন 
না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহান, সাধন- 
oa, জ্ঞানহন, ভান্তহগন-কৃপা ক'রে শ্রীপাদগদ্মে আমায় Sis দাও।” 

ait ভাবিতেছেন-_ত্রিসম্থ্যা যান তাঁর নাম কাঁরতেছেন--যাঁর 
প্রীমখাবানঃসৃত নামগঙ্গা তৈলধারার ন্যায় নিরবাঁচ্ছন্না, তাঁর আবার সন্ধ্যা কি? 
মণি পরে বুঁঝিলেন, লোকাশক্ষার জন্য ঠাকুর মানবদেহ ধারণ কাঁরয়াছেন-- 

“হার আপনি এসে, যোগিবেশে, কাঁরলে নাম সংকীর্ভন।” 

গিরিশ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মেই রাত্রেই যেতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্+-_রাত হবে না? 

গিরশ__না, যখন ইচ্ছা আপান যাবেন, আমার আজ থিয়েটারে যেতে ছবে। 
তাদের ঝগড়া মেটাতে হবে। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ঈচ্বরাবেশ 


গগারশের নিমন্ত্রণ! রান্রেই যেতে হবে। এখন রাত ৯টা, ঠাকুর খাবেন বলে 
রাত্রের খাবার বলরামও প্রস্তুত ক'রেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট পান, ঠাকুর 
৷ রশের aig যাইবার সময় তাই ব্যাঁঝ বাঁলতেছেন,_“বলরাম! Gite 
৷ খাবার পাঠিয়ে fre 1” 

৩ WOM হইতে নীচে নামিতে নামতে ভগবদ্ভাবে বিভোর! যেন মাতাল! 
। সঙ্গে নারা'ণ ও AGA! পশ্চাতে রাম, চুনি ইত্যাদি অনেকে। একজন we 


| বলিতেছেন, সঙ্গে কে যাবে? ঠাকুর বাললেন, “একজন হ’লেই হ'লো।” নামতে 


শ্ীশ্রীরানকৃফকথামৃত_-১ম ভাগ [ ১৮৮৫, ১১ই মাচ 


নামতেই বিভোল। নারা'ণ হাত ধাঁরতে গেলেন, পাছে ATOM যান। ঠাকুর 
faale প্রকাশ কাঁরলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারা'ণকে সস্নেহে বাঁললেন, “হাত 
ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে, আম আপাঁন চ'লে যাবো ।” 


বোসপাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন_কছহ্দ্‌রেই শ্রীযুস্ত গারশের বাঁড়। 


এত শীঘ্র চলছেন কেন? ভন্তেরা পশ্চাতে পড়ে থাকছে। না জানি হদয়মধ্যে 
কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতাঁত বাঁলয়াছেন, 
তাঁহাকে চিন্তা কাঁরয়া ক ঠাকুর পাগলের মত পাদাবক্ষেপ কারতেছেন? এইমাত্র 
বলরামের বাড়তে বাঁললেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতাঁত নহেন; তান 
শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে ব্যাঝ সেই পুরুষকে 
. সাক্ষাতকার ক'রছেন! এই fe দেখছেন_“যো কুচ্ছ হ্যায়, সো ETE হ্যায়?” 

এই যে নরেন্দ্র আসিতেছেন। ‘নরেন্দ্র, 'নরেন্দ্র' বালিয়া পাগল! কই, নরেন্দ্র 
সম্মুখে আসলেন, ঠাকুর ত কথা কাঁহতেছেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, 
এইরূপ কি শ্রীগোঁরাণ্গের হইত? 

কে এ ভাব ব্যঝবে? গিরিশের বাড় প্রবেশ কারবার গাঁলর সম্মুখে 
ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সগ্গে ভন্তগণ। এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ 
ফাঁরতেছেন। 

নরেন্দ্রকে বলছেন, “ভাল আছ, বাবা? আম তখন কথা কইতে পারি 
পাই?” -_-কথার প্রাত অক্ষর করুণা-মাখা। তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন 
গাই। এইবার হঠাৎ দাঁড়াইয়া পাঁড়লেন। 

নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, একটা কথা-_এই একটি (দেহণ?) 
ও একটি (জগৎ?)। 

জীব জগং! ভাবে এ সব কি দেখিতেছিলেন? 'তাঁনই জানেন, অবাক হয়ে 
কি দেখিলেন! Taste কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য__যেন দৈববাণণ- 
অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তারে 'গিয়াছ ও অবাক হয়ে দাঁড়াইয়াছ; আর 


যেন অনন্ততরঞ্গমালোটিত অনাহত শব্দের একটি-দটি ধান কর্ণকুহরে 
প্রাবন্ট হইল ৷ 


ষষ্ঠ পারিচ্ছেদ 
ঠাকুর ভন্তমন্দিরে__সংবাদপন্র-ানত্যগোপাল 


স্প্বারদেশে Tarte; ঠাকুর শ্রীরামকৃফকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আঁসয়াছেন। 
ঠাকুর ভন্তসঞ্গে যেই নিকটে এলেন, অমানি গাঁরশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে 
পাঁড়লেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধলা গ্রহণ কারলেন ও সঙ্গে 
কারয়া দ:-তলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভন্কেরা শশব্যস্ত হয়ে 
আসন গ্রহণ করিলেন__সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার AA 
কথামৃত পান করেন। - 

আসন গ্রহণ কাঁরতে গয়া ঠাকুর দেখলেন, একখানা খবরের কাগজ 
রাহয়াছে। খবরের কাগজে [বষয়ীদের কথা। বিষয় কথা, পরচর্চা, পরানন্দা 
তাই অপবিত্র-তাঁহার চক্ষে। তান ইসারা কাঁরলেন, ওখানা যাতে স্থানান্তাঁরত 
করা হয়। 

কাগজখানা সরানো হবার পর আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 

দনত্যগোপাল প্রণাম কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নিত্যগোপালের প্রাত)_ওখানে? 

নিত্য_আজ্তে হাঁ, দাক্ষণেশ্বরে যাই নাই। শরীর খারাপ। ব্যথা। 


প্রীরামকৃফ- কেমন আছিস? 

নিত্য- ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__দুই-এক গ্রাম নীচে থাকস। 

নিত্য-লোক ভাল লাগে না। কত কি বলে_ভয় হয়। এক-একবার খুব 
সাহস হয়। i 


শ্ীরামকৃফ্--তা হবে বৈ কি: তোর সঙ্গে কে থাকে? 
নিত্য_তারক* ৷ ও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে, ওকেও সময়ে সময়ে ভাল 


লাগে না। 
্রীরামকষ_ন্যাঙটা বলতো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে 
আকাশ CHSC চলে যেতো; গণেশগজশী_সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ-অধৈর্ধ 


বাঁলতে চু 
রাহলেন। foes পরে বাঁলতেছেন, “তুই এসোঁছস্‌? আমিও এসোঁছ।” 
এ কথা কে বুঝবে? এই কি দেব-ভাষা? 


* তারকনাথ ঘোষাল--শ্রীশিবানন্দ। 


aoa পাঁরচ্ছেদ 
গার্ধদসঞ্গে-অবতার Way বিচার 


ভন্তেরা অনেকেই Shas; শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাঁসয়া। নরেন্দ্র, fata, 
রাম, হারপদ, চুনি, বলরাম, মাস্টার-_-অনেকে আছেন। 

নরেন্দ্র মানেন না যে, মানুষদেহ লইয়া ঈশ্বর অবতার হন। এদিকে 
গাঁরশের জবলল্ত শ্বাস যে, ‘তান ষুগে যুগে অবতার হন, আর মানবদেহ 
ধারণ ক'রে মন্তযলোকে আসেন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে, এ সম্বন্ধে দুজনের 
বিচার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ [গারশকে বাঁলিতেছেন, “একট; ইংরাজীতে দুজনে 
বিচার করো, আমি দেখবো!” 

বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজীতে হইল না, বাংলাতেই হইল-_মাঝে মাঝে 
দু-একটা ইংরাজী কথা। নরেন্দ্র বললেন, “ঈশ্বর অনল্ত। তাঁকে ধারণা করা 
আমাদের সাধ্য ক? তানি সকলের ভিতরেই আছেন-শৃধ্‌ একজনের ভিতর 
এসেছেন, এমন নয়।৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সেস্নেহে)_-ওরও যা মত আরও তাই ক দি 
আছেন। তবে একটা কথা আছে__শান্তীবশেষ। [তাঁন কোনখানে আঁবদ্যাশান্তির 
প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যাশীন্তর। কোন আধারে শাক্ত বেশী, কোন আধারে শান্ত 
কম। তাই সব মানুষ সমান নয়। 

রাম-এ সব মিছে তর্কে কি হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরন্তভাবে)_না, না, ওর একটা মানে আছে। 

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)-তুমি কেমন করে জান্‌লে, [তানি দেহ ধারণ 
কারে আসেন না? 

নরেন্্র-তিনি অবাঙ্মনসোগোচরম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-না; তিনি শল্য eines গোচর। শদদ্ধবাদ্ধ শুদ্ধআত্মা 
একই, খাঁষরা শহ্ধবৃদ্ধি শৃদ্ঘআত্মা দ্বারা শহদ্ধআত্মাকে সাক্ষাৎকার 
ক'রেছিলেন। 

গাঁরশ নেরেন্দের প্রাত)_সানুষে অবতার না হালে কে বুঝিয়ে দেবে? 
মানুষকে জ্ঞান ভাত দিবার জন্য তানি দেহ ধারণ ক'রে আসেন। না হালে 
কে শিক্ষা দেবে? 

নরেন্দ্র-কেন? তিনি অন্তরে থেকে বাঁঝিয়ে দেবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে) হাঁ হাঁ, অন্তর্ধামীরূপে তান বুঝমবেন। 

তারপর ঘোরতার তর্ক | ইনাফানাট_তার কি অংশ হয়? আবার হ্যামিল- 
টন্‌ কি বলেন? হার্বার্ট স্পেন্সার ি বলেন? টিন্ডেল, হাঝ্লে বা কি 
বালে গেছেন, এই কথা হ'তে লাগলো । 


গারশ-সন্দিরে_সযেল্ড, মাষ্টার প্রভাতি ভন্তমঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারের প্রাত) দেখ, ইগুণো* আমার ভাল লাগছে না। 
আমি সব তাই দেখাঁছ। বিচার আর fe করবো? দেখাঁছ-তানই সব! 
[তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অথন্ডে 
মনব্াদ্ধি হারা হ'য়ে যায়! নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়। 

(গাঁরশের প্রাত)_“তার কি করলে বল দেখ” 

গগারশ (হাসিতে হাঁসতে) এঁটে ছাড়া প্রায় সব বুঝোঁছ ক না। (সকলের 
হাস্য)। 


[রামানজ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ] 


শ্রীরামকৃষ্-_আবার দুথাক না নামলে কথা কইতে পারি AT! 

“বেদান্ত_ শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে; আবার রামানজের 'বাশিচ্টা- 
দ্বৈতবাদও আছে। 

নরেন্দ্র_বশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্দ্রকে)_বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে-_রামানুজের মত। কিনা, 
জখবজগর্াবাশিস্ট ব্রহ্ম। সব জাঁড়িয়ে একটি। 

“যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন 
করোছিল। বেলটি কত ওজনের জান্‌বার দরকার হয়োছল। এখন শুধ; শাঁস 
ওজন করলে দি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা ANG, শাঁস সব একসঙ্গে 
ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বাঁচি নয়, শাঁসাটই সার পদার্থ বলে 
বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে,_যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা 
আর বাঁচি। আগে নেতি নোত ক'রে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নোত 
এইরূপ বিচার করতে হয়; THA PY আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, 
যার শাঁস তারই খোলা, বাঁচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছো তাই থেকে জীবজগখ। 
যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগতবিশিষ্ট ব্রহ্ম ৷ 
এরই নাম 'বাঁশস্টাদ্বৈতবাদ।” 


* তাঁহার ব্যবহৃত wad কথা_ইগৃণো অর্থাৎ এইগ্যাল। 


অষ্টম পাঁরচ্ছেদ 
ঈশ্বরদর্শন (God Vision) _ অবতার প্রত্যক্ষাসজ্থ 


Saree (াম্টারের প্রাতি)_আঁম তাই mate সাক্ষাৎং_আর কি বিচার 
কর্বো? আম wate, foie এই সব হয়েছেন। 'তানই জীব ও জগৎ 
হ'য়েছেন। 

“তবে চৈতন্য না লাভ ক'রলে চৈতন্যকে জানা যায় না। 'বচার কতক্ষণ? 
যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা বায়; শুধু মুখে বললে হবে না, এই আম দেখাঁছ 
তিনিই সব হ’য়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই! চৈতন্য লাভ করলে 
সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হ'রে যায়, কামনী-কাণ্চনের উপর আসান্ত 
থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল_লাগে না; বিষয় কথা শুনলে কষ্ট 
হয়। 

{ প্রত্যক্ষ (Revelati০॥)_নরেন্দ্রকে শিক্ষা_কাল'ই a ] 


“চৈতন্য লাভ ক’রলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়। 

বচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বালতেছেন_ 

“দেখোঁছ, বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম 
জানা বায়। আবার তান যখন দৌখয়ে দেন_সে এক। তান যাঁদ দৌখয়ে দেন 
-এর নাম অবতার_াতান যদি তাঁর মানুষ লীলা দোখয়ে দেন, তাহ'লে আর 
বিচার ক'রতে হয় না, কার্যকে বুঝিয়ে দিতে হয় না! কি রকম জানো? যেমন 
অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্‌ ক'রে আলো হয়। সেই রকম 
দপ্‌ করে আলো যদি তান দেন, তাহ'লে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ 
বিচার ক'রে fe তাঁকে জানা যায় 2৮ 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর 
কাঁরতেছেন। 

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_কই কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলুম, 
কিছুই তো হলো না। 

গ্রীরামকৃষ্ণ_রুমে হবে। কালশ আর কেউ নয়, যানই wa, তানই কালা 
কালা আদ্যাশক্তি। যখন Fates, তখন ব্ৰহ্ম বালে কই। যখন সৃষ্ট, Pals, 
[ভিন নু তখন দক বয়ে নী নলে কই । যাঁকে Gia ব্রহ্ম বলছো, 
তাঁকেই কালী বলছি। 


* কালী_0০0 in His relations, to the conditioned. 
@a—The Unconditioned, the Absolute. 


[গারশ-সান্দরে_ নরেন্দ্র, নাষ্টার প্রভাত ভন্তসহ্গে ২০৩ 


“ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্ন আর দাহিকাশান্ত। অগ্নি ভাবলেই 
দাহকাশান্ত ভাবতে হয়। কাল’ মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয় আবার ব্রহ্ম মানলেই 
কালী মানতে হয়। 

‘aa ও শান্ত অভেদ। ওকেই “ie, ওকেই কালী আমি বাল।” 

এদিকে রাত হয়ে গেছে। "রশ হাঁরপদকে বাঁলতেছেন, ভাই একখানা 
গাড়ী যাঁদ ডেকে দিস থিয়েটারে যেতে হবে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্ে)_দৌখস যেন আনিস! (সকলের হাস্য)। 

হাঁরপদ সেহাস্যে১_আমি আনতে যাচ্ছি-আর আনবো না? 

এ [ঈশ্বরলাভ ও কর্ম_রাম ও কাম] 

fairer শ্রৌরামকৃষের প্রাত)_আপনাকে ছেড়ে আবার faced যেতে 
ছবে। 

্রীরামকফ_না, ইঁদিক্াদক্‌ Ghee রাখতে হবে; জনক রাজা ইদিক- 
উাঁদক wins রেখে, খেয়োছল দুধের বাট (সকলের হাস্য)। 

ারশ-থয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-না না, ও বেশ আছে; অনেকের উপকার হচ্ছে। 

নরেন্দ্র মৃদু্বরে)_এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে! আবার 


[থিয়েটার টানে! 


নবম গাঁরচ্ছেদ 
সমযাধসান্দিরে- গার্গরমাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ 
ম্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে কাছে বসাইয়া একদৃজ্টে দৌখতেছেন, হঠাৎ তাঁহার 
সান্নকটে আরও সাঁরয়া গিয়া বাঁসলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই-তায় কি 
এসে যায়? ঠাকুরের ভালবাসা যেন আরও উ্থালয়া পাঁড়ল। গায়ে হাত 'দয়া 
নরেন্দ্রের প্রাত কাঁহতেছেন, 'মান কয়াল তো Fala, আমরাও তো মানে 


আছি (রাই)! 
[বিচার ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত] 

(AGUA প্রাত)_“যতক্ষণ {বচার, ততক্ষণ তাঁকে পায় নাই। তোমরা 
বিচার করাছলে, আমার ভাল লাগে নাই। . 

িমন্ণবাঁড়র শব্দ কতক্ষণ “AM যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। 
যাই apis তরকারা পড়ে, অমান বার আনা শব্দ কমে বায়! (সকলের হাস্য)। 
অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে! দই পাতে পাতে পড়লে কেবল সুপ 
সাপ্‌! মে খাওয়া হ'য়ে গেলেই TAHT! . 


R08 ্রীশ্রীরামকফণকথামৃত__১ম ভাগ [ ১৮৮৬, ১১ই মার্চ 


“ঈশ্বরকে যত লাভ হবে, ততই বিচার কমৃবে। তাঁকে লাভ হ'লে আর 
শব্দ বিচার থাকে না। তখন নিদ্রা-_সমাধি।” 
এই বলিয়া নরেন্দ্র গার হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া আদর 
কাঁরতেছেন ও বালতেছেন, “হরি ও, হার ওঁ,হরি 1” 
কেন এরুপ কাঁরতেছেন ও বাঁলতেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ fe নরেন্দ্র মধ্যে 
সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন কাঁরতেছেন? এরই নাম ক মানুষে ঈশ্বর দর্শন? কি 
আশ্চর্য! দেখতে দেখিতে ঠাকুরের সংজ্ঞা যাইতেছে। এঁ দেখ বাহজগতের 
হুশ চালয়া যাইতেছে । এরই নাম বুঝি অর্ধ বাহ্যদশা_ যাহা শ্রীগোঁরাণ্গের 
হইয়াছিল | এখনও নরেন্দ্রের পায়ের উপর হাত-যেন ছল কারিয়া নারায়ণের 
পা টিপিতেছেন__আবার গায়ে হাত TATA! এত গা-টেপা, পা-টেপা 
কেন? একি নারায়ণের সেবা ক'রছেন, না শান্তি সঞ্টার ক'রছেন? 
দেখিতে দেখিতে আরও ভাবান্তর হইতেছে। এই আবার নরেন্দ্রের কাছে 
হাত জোড় করে কি বলছেন! বলছেন-_«একটা গান (গা)_তাহ'লে ভাল 
হ'বো;উঠতে পারবো কেমন করে! গোরাপ্রেমে গগরিমাতোয়ারা (নিতাই 
আমার)” 
কিয়ংক্ষণ আবার অবাক্‌, চিত্রপুত্তালকার মত চুপ ক'রে রাহয়াছেন। 
আবার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে ব'লছেন-_ 
“দৌখস TAA যে পড়ে বাঁব-_কৃষপ্রেমে উল্মাঁদনখ।” 
আবার ভাবে বিভোর! বাঁলতেছেন-_ 
“সখি! সে বন কত দূর! (যে বনে আমার শ্যামস.ন্দর)! 
(2 যে কৃফগন্ধ পাওয়া যায়)! (আমি চলিতে যে-নারি)! 
এখন জগৎ ভুল হ'য়েছে_কাহাকেও মনে নাই-নরেন্দ সম্মুখে, কিন্তু 
NOES আর মনে নাই_কোথায় বসে আছেন, কিছুই হশ নাই। এখন ষেন 
মন-প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে! 'মদগত-অন্তরাত্মা। 
“গোরাপ্রেমে গর্গরমাতোয়ারা! এই কথা বাঁলতে বাঁলতে হঠাৎ হুঙ্কার 
দিয়া দণ্ডায়মান! আবার বাঁসতেছেন, বসিয়া বলিতেছেন, 
“এ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি, ফিন্তু কোন্‌ দিক্‌ দরে 
আলোটা আসূছে এখনও বুঝতে পারছি না।” 
এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন_ 
সব দ:ঃখ দূর কারলে দরশন দিয়ে_মোহিলে প্রাণ। 
সপ্ত লোক ভুলে শোক, তোমারে পাইয়ে-_ 
কোথায় আমি অতি দীন হাঁন॥ 
«গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃের বাঁহজগং ভূল হইয়া আসিতেছে। 
আবার নিমণীলত নেত্র! স্পন্দহীন দেহ! সমাধিস্থ! 


সেবকহৃদয়েে ২০৫ 


সমাধি ভঙ্গের পর বাঁলতেছেন, “আমাকে কে লয়ে যাবে?” বালক যেমন 
সঙ্গী না দেখলে অন্ধকার দেখে সেইরূপ | 

অনেক রাত হইয়াছে। ফাগুন কৃষ্কাদশমন- অন্ধকার: Ala! ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে কালীবাঁড়িতে যাইবেন। গাড়ীতে উঠিবেন। ভন্তেরা গাড়ীর কাছে 
দাঁড়াইয়া। তিনি উঠিতেছেন_অনেক সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠান হইতেছে। 
এখনও গর্গরমাতোয়ারা !' 

গাড়ী চালয়া গেল । ভন্তেরা যে ষার বাঁড় যাইতেছেন। 


দশম পাঁরচ্ছেদ 
সেবক হৃদয়ে 


মস্তকের উপরে তারকামাঁণ্ডত নৈশগগন--হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছবি, 
গ্মাতমধ্যে ভন্তের মজলিস-সুখস্বপ্নের ন্যায় নয়ন পথে সেই প্রেমের হাট_ 
কাঁলকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে SSM যাইতেছেন। কেহ সরস বসন্তানিল 
সেবন কাঁরতে কাঁরতে সেই গানাঁটি আবার গাইতে গাইতে যাচ্ছেন 

“সব দুঃখ দূর কালে দরশন দিয়ে_মো হলে প্রাণ!” 

মাঁণ ভাবৃতে ভাবতে যাচ্ছেন, “সত্য সত্যই fe ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ 
ক'রে আসেন? তবে অবতার ক সত্য? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোয়া মানুষ ক 
ক'রে হবেনঃ অনন্ত কি সাল্ত হয়? বিচার তো অনেক হা'ল। ie বুঝলাম, 
বিচারের দ্বারা কিছুই বুঝলাম না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো বেশ বললেন, ‘যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ বস্তুলাভ হয় 
নাই, ততক্ষণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় AL! তাও বটে! এই তো এক ছটাক বুদ্ধি; 
এর দ্বারা আর ক বুঝবো ঈশ্বরের কথা! এক সের বাটতে কি চার সের দুধ 
ধরে? তবে অবতার বিশ্বাস িরূপে হয়? ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর যাঁদ দেখিয়ে 
দেন দপ ক'রে, তা হলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়! Goethe মত্যুশয্যায় বলে- 
ছিলেন Light! More Light! তান যাঁদ দপ করে আলো জেবলে দোঁখয়ে 
দেন, তবে--ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।” 

“যেমন প্যালেস্টাইন-এর মূর্খ ধীবরেরা Jesus -কে অথবা যেমন শ্রীবানাাদ 
we শ্রীগোরাত্গকে পূ্ণাবতার দেখোঁছলেন। 

খাদি oe করে তানি না দেখান্‌ তা হ'লে উপায় কি? কেন, ধেকালে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ও কথা, সেকালে অবতার বিশ্বাস করবো। [তাঁনই 
শাখয়েছেন--বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস! naan বিশ্বাস! আর-- 

“তোমারেই করিয়াছি জীবনের FASTA! 
এ FTE Oa কভু হ'ব নাকো পথহারা ॥” 


্রীশ্রীরামকঞ্চকগামৃত--১ম ভাগ [ ১৮৮৫, ১১ই মার্চ 


‘আমার তাঁর বাক্যে ঈশ্বর কৃপায় বিশ্বাস হয়েছে;_আঁম fear 
করবো, অন্যে যা করে করুক; আমি এই দেবদুর্লভ fear কেন ছাড়বো? 
বিচার থাক। জ্ঞান চচ্চার করে is আর একটি Faust হতে হবে? আবার 
কি গভীর রজনীমধ্যে বাতায়ন পথে চন্দ্রুকরণ আসবে, আর Faust নাক 
একাকী ঘরের মধ্যে হায় কিছু জানিতে পারলাম না, সায়েন্স ফিলসাঁফ 
বৃথা অধ্যয়ন কাঁরলাম, এই জীবনে ধিক্‌! এই বাঁলয়া faa শিশি লইয়া 
আত্মহত্যা কাঁরতে বাঁসবে? না, আর একজন Alastor -এর মত অজ্ঞানের বোঝা 
বইতে না পেরে শিলাখণ্ডের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর অপেক্ষা কাঁরবে! না, 
আমার এ সব ভয়ানক পাণ্ডতদের মত এক ছটাক জ্ঞানের দ্বারা এ রহস্য ভেদ 
PAS যাবার প্রয়োজন নাই। আর এক সের বাটতে চার সের দুধ ধ'রলো না 
ব'লে, মারতে যাবারও দরকার নাই! বেশ SAAT বিশবাস। হে ভগবন, 
আমায় বিশ্বাস দাও; আর 'মছাঁমাঁছ ঘুরাইও না। যা হবার নর, তা খুজতে 
যাওয়াইও Al আর ঠাকুর যা শাখয়েছেন, 'যেন তোমার পাদপন্মে শা 
মুগ্ধ না হই! কৃপা ক'রে এই আশীর্বাদ কর। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অদস্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে মাঁণ সেই 
তমসাচ্ছন্ রাত্রি মধ্যে রাজপথ "দয়া ate ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাটবতেছেন 
is ভালবাসা 1গাঁরশকে! গিরিশ থিয়েটারে চ'লে যাবেন, wa; তাঁর বাড়তে 
যেতে হবে। A তা নয়! এমনও ব'লছেন না যে, ত্যাগ কর-_আমার 
জন্য গৃহ পরিজন, রিষয়-কর্ম সব ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বন বর arate 
-এর মানে এই যে, সময় না হলে, তাঁর বৈরাগ্য না হলে, ছাড়লে কষ্ট হবে; 
ঠাকুর যেমন নিজে বলেন, ঘায়ের মামূড়া ঘা শুতে না শ্মকুতে ছি'ড়লে, aw 
পড়ে FO হয়, কিন্তু ঘা শ্যাকিয়ে গেলে মামূড়ী আপাঁন খসে পড়ে যায়। 
সামান্য লোকে, যাদের SOR TG নাই, তারা বলে, এখান সংসার ত্যাগ কর। 
ইন Tn, অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রেমের সমন, জীবের কিসে মঙ্গল হয় 
এই চেষ্টা নিশান কাঁরতেছেন। 

“আর গরিশের কি বিশ্বাস! দ্বাদন দর্শনের পরই বালোঁছলেন, প্রভু, 
তুমিই ঈশ্বর-মানদ্ষদেহ ধারণ ক'রে এসেছ_ আমার পরিত্রাণের জন্য? গিরিশ 
ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানষদেহ ধারণ না করলে ঘরের লোকের গত 


কে শিক্ষা দেবে, কে জানিয়ে দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায়, 


পাঁতত HAA সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামনী-কাণ্ুনাসন্ত পাশব- 
্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার পূর্ব অমৃতের আঁধকারী ক'রবেঃ আর তান 
শ্ানন্যর,গে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যাঁরা তদ্‌গতান্তরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই 
org [কছ; ভাল লাগে না তাঁরা কি ক'রে কাটাবেন? তাই__ 


দেবকহদয়ে ২০৭ 


পারন্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, 

; ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাম যুগে TCA 

“ক ভালবাসা!_ নরেন্দ্র জন্য পাগল, নারায়ণের জন্য ক্রন্দন! বলেন, 
‘এরা ও অন্যান্য ছেলেরা_ রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম, ইত্যাঁদ-_সাক্ষাৎ 
নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছে! এ প্রেম তো মানুষ জ্ঞানে নয়, 
এ প্রেম দেখছ ঈশ্বর প্রেম! ছেলেরা শ্ধ-আত্মা, স্ত্রীলোক অন্যভাবে স্পর্শ 
করে নাই; বিষয়-কর্ম ক'রে এদের লোভ, অহওকার, হিংসা ইত্যাদ স্ফার্তি 
হয় নাই, তাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার 
আছেঃ, ঠাকুরের অন্তদর্শষ্ট ; সমস্ত দেখিতেছেন_কে বিষয়াসম্ড, কে সরল 
উদার, ঈশ্বর SS! তাই এরূপ SE দেখলেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে সেবা করেন। 
তাদের নাওয়ান, শোয়ান, তাদের দৌখবার জন্য কাঁদেন; কলিকাতায় ছনটিয়া 
ছুটিয়া যান। লোকের খোশামোদ ক'রে বেড়ান কালিকাতা থেকে তাদের গাড়ী 
করে MACS; গৃহস্থ ভক্তদের সর্বদা বলেন, ওদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াইয়ো; 
তাহ'লে তোমাদের ভাল হবে। একি মাঁয়ক স্নেহ? না, বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেম? 
মাঁটর প্রাতমাতে এত ষোড়শোপচারে ঈশ্বরের পুজা ও সেবা হয়, আর শুদ্ধ 
নরদেহে ক হয় না? তা ছাড়া এরাই ভগবানের প্রত্যেক লীলার সহায়! জন্ম 
জন্ম সাত্গোপাঙ্গ! 

“নরেন্দ্রকে দেখতে দেখৃতে বাহ্যজগৎ ভুলে গেলেন; ক্রমে দেহী নরেন্দ্রকে 
ভুলে গেলেন, বাহ্যিক মন্ষ্যকে (Apparent man) ভুলে গেলেন; প্রকৃত 
মনষ্যকে (Real man) দর্শন করতে লাগিলেন; অখণ্ড অচ্চদানন্দে মন লীন 
হইল, যাঁকে দর্শন ক'রে কখনও অবাক স্পন্দহান হয়ে চুপ করে থাকেন, কখনও 
বা ওঁ ওঁ বলেন; কখন বা মা মা ক'রে বালকের মত ডাকেন, নরেন্দ্র ভিতর 
তাঁকে বেশ! প্রকাশ দেখেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র ক'রে পাগল! 

“নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই, তার আর কি হ'য়েছে। ঠাকুরের TIA; 
তিনি দেখলেন, যে, এ অভিমান হতে পারে। [তান যে বড় আপনার লোক, তান 
যে আপনার মা, পাতানো মা তো নন। তানি কেন ব্যাঝয়ে দেন না, তানি কেন 
দপ্‌ ক'রে আলো জেলে দেখিয়ে দেন না! তাই ব্ডাঝ ঠাকুর বললেন 

মান কয়লি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি।' 

“আত্মীয় হ'তে যান পরমাত্মীয় তাঁর উপর অভিমান ক'রবে না তো কার 
উপর ক’রবে। ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের এত ভালবাসা! 
তোমাকে দেখে এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন!” 

এইযংপ-চিন্তা করিতে করিতে সেই ta রাতে TERI IY 
কাঁরতে ভন্তেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরতেছেন। 


AGA খণ্ড 


্্ীামকৃফ, ঈশান, ভান্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভন্তুসন্গে 
TIS AUS আনন্দ ও কথোপকথন 


প্রথম পারচ্ছেদ 
গৃহচ্থাশ্রম কথা-প্রসণ্গে 

আশ্বন SOE সপ্তমী, অষ্টমী ও নবম তনাদন মহামায়ার পুজা 
মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া; তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমা- 
লিঙ্ঞন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে কালকাতার 
অন্তর্বতনী সেই TAA নামক পল্লীতে বাস কারতেছেন। শরীরে কাঠন 
ব্যাধ, গলায় ক্যান্সার। বলরামের বাড়তে যখন ছিলেন কাঁবরাজ গঙ্গাপ্রসাদ 
দৌখতে আসয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য 
না অসাধ্য। কাঁবরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ কারয়াছলেন। ইংরাজ 
ডান্তারেরাও রোগাঁট অসাধ্য, এ কথা হাঁঞ্খত কাঁরয়াঁছলেন। এক্ষণে ভান্তার 
সরকার চাঁকৎসা কাঁরতেছেন। 

আজ বৃহস্পাঁতবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ WIT শ্যামপুকুরাস্থত- 
একাঁট দ্বিতল গৃহ মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, 
তাহাতে উপবিষ্ট। ডান্তার সরকার, শ্রীষ্যন্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যার ও ভন্তেরা 
TL এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানা, পেন্সন লইয়াও দান 
করেন, খাণ করিয়া দান করেন আর সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পাঁড়া 
শুনিয়া তান দৌখতে আঁদয়াছেন। ডান্তার সরকার চাকৎসা কাঁরতে আসিয়া 
ছয়-সাত ঘণ্টা কাঁরয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে alow ভন্তি শ্রদ্ধা করেন ও 
ভন্তদের সাঁহত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন। 

রানি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোধস্না_ পূ্ণাবয়ব িশানাথ যেন 
চাঁরাঁদকে সুধা ঢালয়াছেন। ভিতরে দীপালোক, ঘরে অনেক লোক। অনেকে 
মহাপদরএষ দর্শন কাঁরতে আঁসয়াছেন। সকলেই একদ্‌ন্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া 
য্লহিয়াছেন। শদীনবেন তান te বলেন ও দেখবেন তান fe করেন। ঈশানকে 
দেখিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন-_ 

[ নালস্ত লংসারী-নার্লস্ত হবার উপায় ] 

“যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে Sig রেখে সংসার করে, সে ধন্য সে 
TATA! যেমন কারু মাথায় দ; মণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় 
বোঝা-তবদ সে বর দেখছে । খুব শান্ত না থাক্‌লে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ 


খ্রামগ্ডকুরবাটা--টশাল, তাঃ AER, fates opts wean ২০১ 


j 
পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে GOS পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্বদ। ডুব 
ধারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না। 

dog সংসারে 'নার্লস্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। 
দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক তিন 
TA হোক্‌ বা একমাস হোক্‌। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা FACS হয়। সর্বদা 
তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ভান্তর জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে 
হয়, ‘আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বাল, তারা দর্্দনের জন্য। 
ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তানই আমার সর্বস্ব; হায়। কেমন 


রে তাঁকে পাবা! 
“ple লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাজ 


SIONS হাতে আর আঠা লাগে AT! সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনা 
যেন দুধ জলে যাঁদ দুধ রাখতে যাও, দুধে-জলে এক হয়ে বাবে। তাই নিজনি 
চ্থানে দই পান্তে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে ঘাঁদ জলে 
রাখ, তা হ'লে জলে মিশ্‌বে না; 'নার্লপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাকবে। 
্রদ্মজ্ঞানীরা আমায় বালোছল, মহাশয়! আমাদের জনক রাজার মত। 
তাঁর মত 'নার্লস্তভাবে আমরা সংসার ক'রবো। আম বললুম, শনা্লপ্তভাবে 
সংসার করা বড় কঠিন। মূখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা 
BELG হ'য়ে SY FA কত তপস্যা করোছলেন। তোমাদের হে'টমুণ্ড 
বা উধ্বপদ হ'তে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই! নিলে 
eens, ভাক্তলাভ ক'রে তৰে গয়ে সংসার করতে হয়। দই নিজনে পাতে 


হয়। ঠেলাঠোঁল নাড়ানাঁড় ক'রলে দই বসে না।' 
"জনক নির্লপ্ত ব'লে তাঁর একটি নাম বিদেহ/কি না, দেহে CAT I 


নাই। সংসারে থেকেও alae হ'য়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবাদ্ধি যাওয়া 
অনেক দুরের FAL খুব সাধন চাই। 

“জনক GAY THA! TN তরবার ছুরাতেন। একখানা জ্ঞান 
একখানা কর্ম। 

[সংলার আশ্রমের জ্ঞান ও লন্্যাস আশ্রমের জ্ঞান] 

“্যাঁদ বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের 
তফাত আছে কিনা? তার উত্তর এই যে দুই-ই এক 'ঁজানস। এটিও জ্ঞান? 
Side জ্ঞানী-এক জানস । তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একট না একট; ভর আছে। কাজলের ঘরে 
থাকতে গেলে দত লিযানাই হও দা কেন কাল দাগ একট; লা একট; গায়ে 
লাগবেই । 


৯৯-১৯৪ 
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“মাখন তুলে যাঁদ নুতন হাঁড়তে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভবনা থাকে 
- না। যাদ ঘোলের হাঁড়তে রাখ, সন্দেহ হয়! (সকলের হাস্য)। 

“খই যখন ভাজা হয় দ:্চারটে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে লাফিয়ে 
ACE সেগাল যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলার 
উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একট; 
গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যাঁদ জ্ঞান লাভ করে, তবে ঠিক এই 
মল্লিকা ফুলের মত দাগশুন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে 
একট গায়ে লাল্‌চে দাগ হ'তে পারে। (সকলের হাস্য)। 

“জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসোছল। স্ত্রীলোক দেখে জনক 
রাজা হেন্টমুখ হ'য়ে চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে ব'লোছলেন, 
‘হে জনক তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের 
ছেলের স্বভাব হয়--তখন ন্তী-পন্রদ্ষ ব'লে ভেদব্দ্ধ থাকে না। 

“যাই হোক যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে 
কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কল*ক আছে বটে few আলোর ব্যাঘাভ হয় না। 


[ জ্যনের পর কর্ম_লোকসংগ্রহার্থ | 


“কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকাঁশিক্ষার জন্য কর্ম করে, যেমন জনক 

ও নারদাঁদ। লোকশিক্ষার জন্য শান্ত থাকা চাই। খাঁষরা নিজের নিজের জ্ঞানের 
- জন্য বিচরণ ক'রে বেড়াতেন। তাঁরা বারপ্যর্ষ। 

“হাবাতে কাঠ যখন ভেসে ধায়, পাখী একটি বসলে ডুবে যায়, কিন্তু 
TRA কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি হাতা পর্বন্ত 
তার উপর যেতে পারে। স্টীমবোট আপানিও পারে যায়, আবার কত মানৃষকে 
পার করে দেয়। 

“নারদাঁদ আচার্য বাহাদুরাী কাঠের মত, স্টমবোট-এর মত। 

“কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। 
(সকলের হাস্য)। আবার কেউ কেউ একটা আম পেলে কেটে একটু একট; 
সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়। 


৯ “নারদাদ আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান লাভের পরও Ste লয়ে 
ছিলেন।" টু 


fowls পাঁরচ্ছেদ 
area কথা প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ ও ভীন্তযোগ 


SABA মানুষ অবাক হর, চক্ষু বুজে যার, আর চক্ষে জল আসে? 
তখন Sie দরকার হয়। 

ন্রীরামকৃষ্ণ-ভাঁন্ড GUTS, তাই Ged Wee যেতে পারে। 
জ্ঞান ব্যারবাঁড় পর্যন্ত AT) (সকলের হাস্য)। 

ডান্তার_-িন্তু অন্তরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যার। 
ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই। 

্্ীরামকুফ-_ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভাত আছে, তাঁকে জানবার 
ইচ্ছা আছে_এরূুগ লোক কেবল ভীন্তর জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন 
ভারী SE জগন্নাথ দর্শন করতে বৌঁড়য়োছল। পুরীর কোন পথ সে জানতো 
না, দাক্ষণ দিকে না গয়ে গশ্চম দিকে গিঁছল। পথ ভুলেছিল বটে, কন্ঠ 
ব্যাকুল হ'য়ে লোকদের জিজ্ঞাসা FAS! তারা বলে দিলে, ‘এ গথ নয়, এ পথে 
যাও।' ভন্তাট শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন ক'রলে। দেখ, না জানণেও 
কেউ না কেউ ঝ'লে দেয়। 

ডান্তার_সে ভুলে তো 'ঁগাছল। 

* শ্রীরামক্ণ-_হাঁ, তা হয় বটে, কিল্ডু শেষে পায়। 

একজন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ‘ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ৷ 

তরীরামকৃ্-তান সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ 
দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন ক'রে সন্দেহ হ'ল ঈশ্বর সাকার না 
ধিনরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে 
ঠেকে, কি, না! একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে 
যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না-দেখে যে সেখানে ঠাকুরের শর্ত নাই! 
আবার দণ্ড GAT থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে তেকল; 
তখন সন্ন্যাসী বুঝল ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার। 

“কন্তু এটি ধারণা করা বড় শন্ত। {যান নিরাকার, তান আবার সাকার 
কিরুপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার যাঁদ সাকার হন, তো নানা রগ 
কেন? 
ডান্তার_বান আকার করেছেন, ein সাকার। {তান আবার মন ক'রে- 
ছেন, তাই তিনি নিরাকার। feta সবই হ'তে পারেন। 

See ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব ব্যঝা যায় না! 
সাধকের জন্য [তান নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন। একজনের এক TTT 
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রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করাতে GPITS! সে লোকাঁট 
জিজ্ঞদা ক'রতো, তুমি দি রঙে ছোপাতে ble | একজন হয়তো বললে, ‘আম 
লাল রঙে ছোপাতে চাই। অমান সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি 
Sioa বলতো, ‘এই লও, তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়!’ আর একজন 
TACO বললে, “আমার হলদে রঙে ছোপান চাই।' অমান সেই লোকাঁট সেই 
গামলায় কাপড়খাঁন ডুবিয়ে বলতো, ‘এই লও তোমার হলদে রঙে ছোপান 
FAG নীল রঙে ছোপাতে চাইলে আবার সেই একই গামলায় ডাঁবয়ে সেই 
কথা, এই লও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।” এই রকমে যে যে রঙে 
ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই প্রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান BSI 
একজন লোক এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখাঁছল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 
‘কেমন হে! তোমার ক রঙে ছোপাতে হবে? তখন সে বললে, ‘ভাই! তুমি 
যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও!” (সকলের হাস্য)। 

“একজন বাহ্যে গিছিল-দেখলে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার 
ঈয়েছে। সে FT আর একজনকে বললে, ‘ভাই! অমুক গাছে আম একাঁটি 
দাল রঙের জানোয়ার দেখে এলম।' সে লোকাট বললে, ‘আমিও দেখোঁছ, 
তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ ae! আর একজন বললে, 
‘না, নাঃ সে সবুজ হ'তে যাবে কেন; সে যে হলদে! এইরুপে আরও কেউ 
কেউ বললে, বেগুনী, নীল, কাল; ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছ 
ভলায় গিয়ে দেখে একজন লোক ব'সে। 'জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, ‘আমি এই 
গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারাটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছো 
লব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ কখনও হল্‌দে কখনও নাল আরও 
লব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই! 

“যে ব্যান্ত সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরুপ 
ell সে ব্যান্তই জানে যে ঈশ্বর নানার্‌পে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। 
তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে যে, AAT 
দানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তক" 
VA ক'রে কষ্ট পায়। 

“তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। fe রকম জান? যেন সাঁচ্চদানল্দ সমুদ্র । 
খুল-কিনারা নাই। ভান্তাহমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়, 
যেন জল বরফ আকারে জযাট বাঁধে; অর্থাং ভন্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হায়ে 
কথন কখন সাকার রুপ হ'য়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসৃর্য উঠলে সে বরফ 
গ'লে যায়।% 


9 আন্তার--দরর্ধ উঠলে ঘরফ গলে অল হয়; আবার জানেন, জল আবার 
খদরান্ষার ঘাঙ্প ছয়? 


শ্যামশকুরনাউী-উঈশান, ডাঃ সরকার, গাঁরশ প্রভৃতি era ২১৩ 


প্রীরামকফ-_অর্থাৎ Fa সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হ'লে 
orb উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ie (Person) ব'লে বোধ হয় না॥ 
কাঁ তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যান বলবেন [তিনিই নাই। তাঁর 
আমি’ আর খুজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গণ (Absolute) | তখন তিনি 
কেবল বোধে বোধ হন। অন বাঁ দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (Unknown 
and Unknowable) 

“তাই বলে, ভান্ত_চন্দু; SA! শদুনোঁছ, খুব উত্তরে আর দাক্ষিণে 
ATE আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ 
চালে না! সেখানে গিয়ে আটকে যায়?” 

ডান্তার__ভীন্তপথে মানুষ আটকে A! 

শ্রীরামকৃ্ণ-হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হান হয় না, সেই সচ্চিদাননা- 
সাগরের জলই জমাট বে'ধে বরফ হয়েছে। যাঁদ আরও faba কারিতে চাও, যাঁদ 
aa সত্য জগৎ মিথ্যা" এই বিচার কর, তাতেও Fie নাই। জ্ঞানসর্ষেই WI 
গলে যাবে; তবে সেই সচ্চিদানন্দসাগরই রইল। 


[কাঁচা আন ও পাকা জমি-ডত্তের আমি--ৰালকের জামি] 


“জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হ'লে, আম-টাঁম কিছু থাকে না। fry 
সমাধি হওয়া বড় কাঁঠন। ‘MIT কোন মতে যেতে চার না। আর যেতে চায় 
না বলে, ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। 

“গার হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে তাই এত WI! সমস্ত দন লাঙ্গল 
দিতে হয়_গ্রল্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার 
নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ারী করে। অবশেষে নাড়ী-ভু'ড়ী থেকে 
ote হয়। ধূনুরীর হাতে পড়ে যখন তু'হ: তু'হ: (তুমি তুমি) করে, তখন 
নিস্তার হয়। 

“যখন জব বলে, ‘নাহং’ ‘নাহং’ 'নাহং আম কেহ নই, হে ঈশ্বর! gia 
wai; আমি দাস তুমি প্রভু-তখন নিস্তার; তখনই মহন্ত ৷ 

ভান্তার--কিন্তু MAAS হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য) y 

্রীরামকৃফ-যাঁদ একান্ত 'আমি' না বাস্‌, থাক শালা 'দান আমি! হয়ে। 


ass : শ্ীশ্রীরামকৃক্ককথানৃত--১ম ভাগ. [১৮৮৫, ২২শে অক্টোবর 


ঘাঁদ ধরতে পারে, প্রথমে সব দজাঁনস-পন্র কেড়ে লয়; তারপর উত্তম-মধ্যম মারে, 
তারপর প্দীলশে দেয়! বলে, “ক! জানে না, কার চুরি করেছে" 

“ঈশ্বর লাভ হ'লে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। ‘বালকের আঁম' 
আর 'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত । সত্ব রজঃ তমঃ 
কোনগদুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারা- 
মারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! AT 
গুণেরও বশ নয়। এই খেলাঘর পাতলে কত বন্দোবস্ত, ?িছুক্ষণ পরেই সব 
পড়ে রইলো; মার কাছে ছুটেছে। হয় তো একখান সুন্দর কাপড় পরে 
বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হর কাপড়ের কথা 
একেবারে ভুলে গেল_নয় বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে! (হাস্য)। 

“ate ছেলোটকে বল, ‘বেশ কাপড়খান, কার কাপড় রে?" সে বলে 
, ‘আমার কাপড়, আমার বাবা freer যদি বল 'লক্ষত্রী ছেলে, আমায় কাপড়- 
খাঁন দাও না।' সে বলে, ‘না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না আমি 
দেবো না।' তারপর ভুলিয়ে একটি পৃতুল fe একটি বাঁশ ale হাতে দাও 
তা হ'লে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে । আবার 
পাঁচ বছরের ছেলের সত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে 
কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখ্‌লে থাকতে পারে না। কল্তু বাপ-মার সং্গে 
যখন অন্য জায়গায় চ'লে গেল, তখন নূতন খেলছড়ে হ'ল। তাদের উপর 
তখন সব ভালবাসা পড়ল; MCA খেলড়েদের একেবারে ভুলে গেল। 
তারপর জাত আভমান নাই। গা ব'লে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা যোল 
আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা! তা একজন যদি বামূনৈর ছেলে হয় 
আর একজন যাঁদ কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে ব'সে ভাত খাবে। আর 
শদ্-অশদাঁচ নাই, হেগোপোঁদে খাবে! আবার লোকলজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর 
যাকে-তাকে পেছন ফিরে বলে-_দেখ, আমার ছোঁচান হয়েছে দি না? 

“আবার, 'বুড়োর আমি’ আছে। (ডন্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেকগীল 
পাশ। জাতি, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, বিষয়ব্যাদ্ধ, পাটোয়ারী, কপটতা। 
যাঁদ কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না_ হয়তো যতাঁদন বাঁচে 
ততাঁদন যায় না। তারপর গাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহগ্কার। ‘বুড়োর 
আমি’ কাঁচা আমি। 


[জ্ঞান কাহাদের হয় না] 


(ডান্তারের প্রতি)--“চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, 
Aa পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহক্কার, তার জ্ঞান হয় ATI এ সব 
লোককে যাঁদ বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একাঁট সাধু আছে, দেখতে 


 শ্যামপরকুরবাটন_ ঈশান, ডাঃ সরকার, গাঁরশ প্রভাতে ভ্তসণ্যে 


যাবে? তারা অমান নানা Cea ক'রে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, 
আঁম এত বড় লোক, আম যাব? 3 
[তিনগ্ণ-_সতৃগ্ণে ঈশ্বরলাভ-_হীন্দ্র্স সংযমের উপায়] 

“তমোগদণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ 
থেকে হয়। হু 
“পুরাণে আছে রাবণের ACAI, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, fas tacts 
agi! তাই িভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করোছিলেন। তমোগ্ণের আর 
একট লক্ষণ_ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌ বাঁদক্‌ জ্ঞান থাকে না; হনুমান লঙ্কা 
পডড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সাঁতার কুটীর নষ্ট হবে। 

«আবার তমোগ্‌ণের আর একটি লক্ষণ_ কাম। পাথ্ুরেঘাটার গিরান্দ্ 
ঘোষ ব'লেছিল, কাম-ক্রোধাঁদ 'িপ এরা তো যাবে না, এদের মোড় ফরিয়ে 
দাও! ঈশ্বরের কামনা কর। সাঁচ্চদানন্দের সাহত রমণ কর। আর ক্রোধ যদ 
না যায়, তবে ভান্তর তমঃ আন। Fal আমি দুর্গানাম করোঁছ, উদ্ধার হব না? 
আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। 
ঈশ্বরের রূপে WY Tel আম ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যাঁদ 
অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রপুর মোড় 
ফাঁরয়ে দিতে হয়।” 

ডান্তার_ইন্দ্রিয়সং্যম করা বড় “TE! ঘোড়ার চক্ষের TNs ঠাল দাও। 
কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়। 

্রীরামকুফ-_তাঁর যাঁদ একবার কৃপা হর, ঈশ্বরের যাঁদ একবার দর্শন লাভ 
হয়, আত্মার যাঁদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে আর কোন ভয় ATR SNA 
ছয় fae আর কিছু করতে পারবে না! 

নারদ, BRET এই সব নিত্যাসদ্ধ সহাপররুষদের অত কারে চক্ষের দংদকে 
ঠাঁল দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে 
শে ছেলে বরং অসাবধান হায়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়তে পরে! 


গ্রীরামকৃষ্ণ-তা নয়। মহাপুরুষদের বালক স্বভাব। ঈশ্বরের কাছে তারা 
সর্বদাই বালক, তাদের অহঙ্কার থাকে না! তাদের সব শান্তি ঈশ্বরের শান্তি, 
বাপের শান্তি, নিজের কিছুই নয়। এইটি তাদের wy বিশ্বাস। 
[ বিচারপথ ও আনন্দ পথ--জানযোগ ও ভাততিযোগ | 
ান্তার_আগে ঘোড়ার চক্র দুই দিকে উলি না দিলে, ঘোড়া ক এগুতে 
চা? রিপ7 বশ না হ'লে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? 


ade Raepevens—l es ভাগ [ ১৮৮৬, ২২শে অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি যা বলছো, ওকে বিচার পথ বলে--জ্ঞানযোগ বলে। ৪ 
পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানাঁরা বলে, আগে চিন্তশহাদ্ধ হওয়া দরকার ৷ 
আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে। 

“ভন্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। ঘাঁদ ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ote 
হয়, যদ তাঁর নাম গুণগান করতে ভাল লাগে, তা'হলে হান্দরয় সংযম আর 
চেচ্টা ক'রে করতে হয় না। রপুবশ আপনা আপান হ'য়ে যায়। 

“যাঁদ কারও "Cons হয়, সৌদন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া 
করতে পারে, না, নিমন্মণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামলে 
অহঙ্কার কারে বেড়াতে পারে, না, সখ-সম্ভোগ করতে পারে? 

“বাদহলে পোকা যাঁদ একবার আলো দেখতে পায়, তা হ’লে কি সে আর 
অন্ধকারে থাকে?” 

ডান্তার (সহাস্যে---তা পড়েই মরুক সেও ক্বাকার। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-না গো! SE কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। 
গুপ্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মাঁণর আলো! মাণর আলো খুৰ 
Grea বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শশতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ 
আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়। 


(wren বড় sida] 


'বচারপথে জ্ঞানযোগের পথে, তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় 


কঠিন। আম শরীর নই, মন নই, বুদ্ধ নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, 
অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের wots, আস 
হন্দিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণ! 
হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্ছে, TA দর্‌ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ 
wate, কই কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি। এ সব কথা 
ঘল। সাজে না। আগে এই কাঁটাকে জ্ঞানাঁগ্নতে পোড়াতে হবে তো। 


[বইগড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিতা- ঠাকুরের 'শিক্ষাপ্রশালশ] 


“অনেকে মনে করে, বই না পড়ে ব্যাঝ জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। fry 
PR চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশণীর বিষয় পড়া, কাশশীর 
বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাত। 

“আবার যারা নিজে সতরণ্ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু শার৷ 
না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক 
হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় ares কিন্তু তারা EAA | 
নিজে খেলছে। নিজের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগণ 


Sag, ডাঃ TIT, [রন প্রভ়াত্ত wpsyen ২১৭ 


পাধুলোক বিষয়ে অনাসন্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বাঁচ্খমান। নিজে খেলে 
না, তাই উপর চাল ঠিক বলো দিতে পারে ।” পর 

ডান্তার (ভন্তাদগের প্রাত)_বই পড়লে এ Dies (পরমহংসদেবের) এত 
জ্ঞান হতো না। Faraday communed with Nature. গ্রকীতকে ফ্যারাডে 


নিজে দর্শন করতো, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরোছল। 
ধই পড়ে বিদ্যা হ'লে অত হ'ত না। Mathematical formulae only throw 
the brain into confusion—Original inquiry -র পথে বড় fa] এনে 


দেয়। 
[ঈশ্বর প্রদত্ত জান Divine wisdom and Book learning ] 


Anse (ডাক্তারের প্রীত) _বখন পণ্চবটাতে মাটিতে পাঁড়ে পড়ে মাঝে 
ডাকতুম, আমি মাকে বলোঁছলাম, ‘মা! আমায় দোঁখয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে 
ধা গেয়েছে, যোগীরা যোগ ক'রে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে বা জেগেছে । 
ans কত কি তা ক বলবো! 

“আহা! ক অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! 

এই বাঁলয়া পরমহংসদেব গান কাঁরয়া বাঁলতে লাঁগলেনঃ- 

ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আঁছ। 
এখন যোগানদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘূমেরে ঘুম পাড়ারোছ! 

“আমি তো বই-টই কিছুই পাঁড়ান, কিন্তু দেখ মার নাম কাঁর বলে আমায় 
AMS TCA | শম্ভু মল্লিক আমার ব'লোঁছিল, ‘ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শাণ্তি- 


হাম সং?” (সকলের হাস্য) । 


টারে যেতে হবে? 
্রীরামকণ (মাষ্টারের প্রতি)_ঁকি বলছে, আম বুঝতে পারা লা। 


মাম্টার--গুর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 


অবতারকথাগ্রস্গে--অবতার ও Als 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের গ্রাঁত) তুমি ee বল না; এ (ভান্তার) অধতারু 
মানছে না। 

ঈশান- আজ্ঞা, কি আর বিচার ক'রবো। বিচার আর ভাল লাগে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরন্ত হইয়া)_কেন? সঙ্গত কথা বলবে না? 

ঈশান (ডান্তারের প্রাত)_-অহত্কারের দরুন আমাদের বিশ্বাস কম। কাক- 
BU রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন 
চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ ক'রে দেখলে যে রামের হাত থেকে কোন- 
রূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দলে, রামের শরণাগত হ'লো। রাম 
তখন তাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেললেন। ভূষণ্ডী তখন দেখে 
যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে। অহঙ্কার চূর্ণ হ’লে তবে কাকভূষণ্ডী জানতে 
পারলে যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, Tere তাঁরই উদরে 
TAG! তাঁরই উদরের ভতর আকাশ, চন্দ্র, AA, নক্ষত্র, সমর, পর্বত, জশব, 
জন্তু গাছ ইত্যাদ। 


[জাবের গা ব্বল্ধ- Limited Powers of the conditioned ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তারের efe) aig বুঝা শন্ত, [তিনিই স্বরাট fetes বিরাট। 
ঘাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। feta মানুষ হ'তে পারেন লা, এ কথা জোর ক'রে 
আমরা ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে কি বলতে পার? আমাদের ক্ষুদ্র বাঁদ্ধতে এ সব কথা 
কি ধারণা হ'তে পারে? এক সের ঘাটতে কি চার সের দুধ ধরে? 

“তাই সাধ; মহাত্মারা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস 
করতে হয়। সাধবরা ঈশ্বরচিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকিলরা মোকদ্দমা লয়ে 
থাকে। তোমার কাকভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?” 

ডানতার-যেটুকু ভাল, বিশ্বাস করলুম। ধরা দিলেই চুকে যায়, কোন 
গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বাল? প্রথমে দেখ বালশবধ। 


লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এ তো মানুষের 
কাজ, ঈশ্বরের নয়। 


ডান্তার--তারপর দেখ সাঁতাব্জন। ৬ 
গারশ-_নহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না। 


agate, ডাঃ সরকার, শিরিশ প্রভাতি ভক্তদঙ্গে ২১১৪ 


[ সায়েন্স_না মহাপ7রুষের বাক্য? | 


ঈশান (ডান্তারের প্রাত)_আপানি অবতার মানছেন না কেন? এই বললেন, 
fain আকার করেছেন তান সাকার, যানি মন করেছেন তান নিরাকার! এই 
আপনি বললেন, ঈশ্বরের কাণ্ড সব হ'তে পারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাঁসতে)_ঈশবর অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে 
গুর সায়েন্স'-এ (ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ব্ে) নাই! তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস হয়? 
(সকলের হাস্য)। 

“একটা গল্প শোন-একজন এসে বললে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলদম 
অমুকের বাড়ি ROLY, ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে, সে 
ইংাজশ_ লেখা-পড়া জানে। সে বললে দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখান্দ 
দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, TTY ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন 
সে ব্যান্ত বললে, ওহে তোমার কথায় আম বিশ্বাস কার না। কই, বাঁড় ভাঙ্গার 
কথা তো খপরের কাগজে লেখা নাই। ও সব মিছে কথা ।' (সকলের হাস্য)। 

গগাঁরশ (ডান্তারের প্রাত)_আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মানতে হবে। আপ- 
নাকে মানুষ মানতে দেব না। বলৃতে হবে 7:০৪ or God হেয় সয়তান, নয় 
ঈশ্বর)। 


[গরলতা ও ঈশ্বরে 1ব*বাস] 


শ্লীরামকুফ_-সরল না হ'লে ঈশ্বরে চট ক'রে বিশ্বাস হয় AT! বিষয়-ব্যক্ধি 
থেকে ঈশ্বর অনেক দুর! বিষয়-ব্দ্ধি থাকৃলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, 
আর নানা রকম অহত্কার এসে পড়ে_পাশ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার 
এই সব। ইনি (Gram) কিন্তু সরল। 

ধারণ ভোল্তারের প্রাত)_-সহাশয়। fe বলেন? কুরুটের কি জ্ঞান হয়? 

ডান্তার__রাম বলো! তাও কখন হয়! 

শ্রীরামকৃ্ণ-কেশব সেন কি সরল ছিল! একদিন ওখানে (রাসমাঁণর কালী- 
বাড়তে) 'গিছিল। আঁতাঁথশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হাঁগা আঁতাঁথ- 
কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? 

“াৰদ্বাস যত বাড়বে, BAS তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে 
[ছাঁড়ক fates করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, SAT, যা দাও, 
গব্‌ গব্‌ ক'রে খায়, সে গর IY হন্ড় করে দুধ দেয়! (সকলের হাস্য)। 


“বালকের মত “বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না! মা বলেছেন, 
যে, ও আমার যোল আনা দাদা। 


২২০ ছীশ্রীয়ামকক্চকখানৃত--১৭ ডাক [ ১৮৮6, ২২শে অক্টোবর 


এইরূপ বালকের ন্যার বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বৃদ্ধিতে 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।” 

ভান্তার (ভন্তদের ATS) ATA কিন্তু ধা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল 
নয়। আমার একটা গরুকে এ রকম যা তা খেতে fre! শেষে আমার ভার 
ব্যারাম। তখন SAAS, এর কারণ কি? অনেক অনুসন্ধান ক'রে টের গেলুম, 
খুদ ও আরো ক ক খেয়োছল। তখন মহা মুস্কিল! লক্ষে] যেতে হোলেন? 
শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হাস্য)। 

“কসে কি হয় বলা যার না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়তে সাত মাসের 
মেয়ের অসুখ করেছল--ঘুঙরাঁ কাশ (Whooping Cough) __আগম দেখতে 
গিছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পার নাই। শেষে জানতে 
পারলঃম, গাধা ভিজোছল, যে গাধার দুধ সে মেয়োট খেতো।” (সকলের 
ছাস্য)। 


শ্রীরাকৃফ- বৈদ্য তিন প্রকার- উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈগা। বে 
বৈদ্য এসে নাড়া টিপে Baw খেও হে’ এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদা 
রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগকে গুষধ 


রে ভাল হবে? লক্ষরীটি খাও, আমি নিজে ওষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও, সে মধাম 


ডান্তার_আবার এমন ওষধ আছে, যাতে বুকে হাট দিতে 3 
| 2 < দিতে হয় না। যেমন 
হোমিওপ্যাথিক ) 


Shree উত্তম বৈদ্য বুকে হাটি; দিলে কোন ভয় ই 
“বৈদ্যের মত আচার্যও তিন প্রকার। ই 


শ্যামগ্ক্রবা--উন্বান, ডাঃ দরকার, গিরিশ প্রভাত wean ২২১ 


আর কোন খবর জন না, তিনি অধম আচার্য। fata শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য 
তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগ্ীল ধারণা করতে পারে, অনেক অন্ন 
নয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান-_তিনি মধ্যম আচার্য। আর ঘখন 'শৃষ্যেরা 
কোনও মতে LACK না দেখে, কোনও 'আদার্য জোর পর্বচ্ত করেন, তাঁকে বাল 
উত্তম আচার্য 


[ল্দীলোক ও পন্নাসণ --সন্ন্যাসর কহিল নয়ত ] 


(ডোন্তারের প্রাতি)_স্সন্নমাঙ্গীর পক্ষে কামিনাঁ-কাণ্টন ত্যাগ। tenes 
পট পর্যন্ত aa? দেখবে না। ন্ত্রলোক কিরূপ জান? যেমন আচার 
তেতুল! হনে করলে, মূখে জজ দরে। আচার তেতুল সম্নখে আনতে হয় না৷ 

“কল্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়,_এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা 
ধতদ্‌র পার স্রীলোকের সঙ্গে অনাসন্ত হায়ে থাকষে। মাঝে মাঝে নিজনি 
গ্থানে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে! ঈশবরেতে 
বিশ্বাস Sle এলে, অনেকটা TAPS হ'য়ে থাকতে পারবে। দ্‌ই-একাট ছেলে 
হ’লে স্ত্রী পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মত থাকবে, আর ঈশ্বরকে সর্বদা 
প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয় ALAS মন না যায় ছেলেপুলে আর না হয়।” 

গিরিশ সেহাস্যে, ভান্তারের গ্রাত)_আগান এখানে তিন-চার ঘন্টা র'য়ে- 
ছেন; কই, রোগীদের চাকৎসা করতে যাবেন নাঃ 

ডাক্তার-_-আর, ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব 


| গেল! (সকলের হাস্য)। 


গ্রীরামকৃষ_দেখ কর্মনাশা বলে একাটি নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া 
এক মহাতিপদ। ডুব দিলে কর্মনাশ হ'য়ে যায়_সে ব্যান্ত আর কোন কর্ম করতে 
পারে না। (ডোন্তারের ও সকলের হাস্য)। 

ডাক্তার (ara, গারশ ও অন্যান্য ভন্তদের প্রতি)_দেখ, আম তোমাদেরই 
রইলুম। ব্যারামের জন্য যাঁদ মনে কর, তা হ'লে নয়! তবে আপনার লোক 
লে যদি মনে কর, তা হ'লে আমি তোমাদের। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রাত)_একটি আছে অহৈতুকণ visi এট যদ 

ছয়, তাহ'লে খুব ভাল। প্রহনাদের অহৈতৃকাঁ Sle ছিল। সেরূগ SF বলে, 
হে আমি ধন, মান, HOLY, এ সব কিছুই চাই না! এই কর যেন 
তোমার MATT আমার “eels হয়।” 

ডাক্তার-হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে থাকে দেখোঁছ; [ভিতরে 

কেবল কামনা--আমার চাকরী কারে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও,_এই 
সব। 


শ্রীশ্রীরাদকৃষ্কথামৃভ-১ম ভাগ 0১৮৮৫ ২২শে 


(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_“যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা 
কওয়া হবে না। তবে আম যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।” 
(সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-এই অসুখটা ভাল করে দাও: তাঁর নাম-গুণ করতে পাই না। 

ডাক্তার ধ্যান করলেই হ'লো। 

শ্রীরামকৃষ+_সে ক কথা! আম একঘেয়ে কেন হবো? আম পাঁচ রকম 
করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আম 
কখন পুজো, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গৃণগ্ান কার, কখন 
তাঁর নাম ক'রে নাচি। 

ডান্তার_আমও একঘেয়ে নই। 


[অবতার না মানলে {ক দোষ আছে ?] 


শ্রীরামকৃষ-_তোমার ছেলে অমৃত-_অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? 
ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার 
ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত 
হওয়া, এই দা দরকার। মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হ'তেই পারে। এক সের 
ঘাঁটতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হ'য়ে ভাঁকে 
ডাকা চাই। তান তো অন্তর্ধামী-_সে আন্তাঁরক ডাক শুনবেনই শুনবেন? 
‘ব্যাকুল হ'য়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, 
তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে ।” 

“মিছুরার রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও; মাষ্ট লাগবে। 
তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ ।” 

GEM তোমার চেলা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডান্তারের প্রাত) আমার কোন শালা চেলা নাই। 
আমিই সকলের চেলা! সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস-- 
আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস। 

“চাঁদা মামা সকলেরই মামা 1” 

সভাস্থ সকলের আনন্দ ও হাস্য। 


ষোড়শ থণ্ড 


মীরামকৃষ্ণের afew বিজয়, নরেন্দ্র, মাস্টার, ডাক্তার সরকার 
প্রভাতি ভন্তের কথোপকথন ও আনন্দ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুরের SHOT অবস্থা জানাইতে ডান্তার APIO মাষ্টার 


আজ রাঁববার ১০ই কার্ত্তিক; কৃষ্ণাদ্বিতীয়া_২৫শে অক্টোবর, ১৮৮৫1 
নীরামকৃষ্ণ কাঁিকাতাস্থ শ্যামপনুকুরের বাড়তে অবস্থান কাঁরতেছেন। গলার 
পাড়া (ক্যান্সার) চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছেন। আজকাল ভান্তার সরকার 
দোখিতেছেন। 

ডান্তারের কাছে পরমহংসদেবের অবস্থা জানাইবার জন্য মাষ্টারকে প্রত্যহ 
পাঠান হইয়া থাকে। আজ সকালে বেলা ৬৷টার সমর তাঁহাকে প্রণাম কারিয়া 
মাষ্টার জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আপান কেমন আছেন?” শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন, 
“ভান্তারকে বলবে, শেষ রাত্রে এক মূখ জল হয়; কাঁশ আছে; ইত্যাদ। 
শজজ্ঞাসা করবে নাইবো কি না?” 

মাষ্টার ৭-টার পর ডান্তার সরকারের সঙ্গে দেখা কাঁরলেন ও সমল্ত 
অবস্থা বাঁললেন। ডান্তারের বৃদ্ধ শিক্ষক ও দুই-একজন বন্ধ উপস্থিত 
ছিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধ শিক্ষককে বাঁলতেছেন, মহাশয়! রাত তিনটে থেকে 
পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে_ঘুম নাই। এখনও পরমহংস চলছে। 
(সকলের হাস্য)। 

ডান্তারের একজন বন্ধু ভান্তারকে. বাঁলতেছেন, মহাশয়, শুনতে পাই, 
গরমহংসকে কেউ কেউ অবতার বলে। আপাঁন তো রোজ দেখছেন, আপনার 
ie বোধ হয়? 

ডান্তার_As man I have the greatest regard for him. 

মাষ্টার (ভান্তারের বন্ধুর ete) মহাশয় তাঁকে অনগগ্রহ ক'রে 
অনেক দেখছেন। 

ডান্তার_অনুগ্রহ! 

মান্টার_আমাদের উপর, পরমহংসদেবের উপর বলছি না৷ 

ডান্তার_তা নয় হে। তোমরা জানো না, আমার actual loss হচ্ছে, রোজ 
রোজ দুই-তিন call -এ যাওয়াই হচ্ছে না। তার পরদিন আপাঁনই রোগীদের 
বাঁড় যাই, আর fe লই না;_আপান গিয়ে ফি নেবো কেমন করে? 


২৪ প্ীত্ীরাপকফকথামৃত--১ছ ভাগ. (১৯৮৮৫, ২৫শে অক্টোবর 


শ্রীবন্ত মাহ্ম! চক্রবর্তীর কথা হইল। শনিবার যখন VISTA পরমহংস- 
দেবকে দেখিতে যান, তখন চক্রবর্তী উপাস্থত ছিলেন; ডান্তারকে দোঁখিরা 
ee a আস কান হা 
দ্রন্য রোগ করেছেন ৮ 

Toe (ডান্তারের প্রত)_মাহমা চক্রবর্তী আপনার এখানে আগে 
eter! আপান বাড়তে ডান্তারী সায়েন্স-এর লেকচার দিতেন, ছিলি 
শুনতে আসতেন। 

ভান্তার_বটে? লোকটার fs তমো! দেখলে_এআঁম নমস্কার করলাম 
es God’s Lower Third? আর ঈশ্বরের ভিতর তো (AG, রজঃ, তম) স্ব 
TR আছে। ও কথাটা mark করেছিলে, ‘আপনি ডাক্তারের অহঙ্কার 
বাড়াবার জন্য রোগ ক'রে বসেছেন? 

AMA চক্রবতশীর বিশ্বাস যে, পরমহংসদেব মনে করলে face 
ব্যারাম আরাম করতে পারেন! 

ডান্তার--98! তা কি হয়? আপগানি ব্যারাম ভাল করা! আমরা ডাত্তার 
আমরা তে! জানি ক্যান্সার-এর ভিতর ক আছে!_আমরাই আরাম করতে 
পারি না। উন তো কিছু জানেন না, Gia Te রকম ক'রে আরাম করবেন! 
(বন্ধুদের প্রত) দেখুন, রোগ দৃসাধা বটে, কল্তু এরা সকলে তেমাঁল 
devotee -র অত সেবা করছে! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ছ্রীরামরুফ দেবকদ্জে 


Tr ডান্তারকে আসিতে বাঁলয়া প্রত্যাগমন কারজেন। খাওয়া-দাওয়ার et 
বেলা fora সময় আবার শ্রীরামকৃষকে দর্শন কাঁরয়া সমস্ত নিবেদন কাঁরিলেন, 
ডান্তার আজ বড় অগ্রাতভ করেছেন। 

শ্রীরামকৃফ__কি হয়েছে? 

FMA হতভাগা ডান্তারদের অহঙ্কার ঘাড়াবার জন্য রোগ কারে 
ঘসেছেন-এ কথা কাল শুনে গিছিলেন! 


গাচ্টার--তা মহিমা FFAS US বলে ‘তমোগুণ ঈশ্বর' (God's Lower 
(Third) এখন ডান্তার বলছেন, ঈশ্বরে সব গুণ (HG, রজঃ, তমঃ) আছে! 
(পরসহংসদেবের ছাস্য)। আবার আমায় বললেন, we িনটের সময় Ge 


MGS, নরেশ্ট, ডাঃ সরকার প্রভাতি EAT ২২৫ 


ভেঙে গেছে আর পরমহংসের ভাবনা! বেলা আটটার সময় বলেন, ‘এখনো 
পরমহংস চ'লছে।' 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)_ও ইংরাজী প'ড়েছে, ওকে বলবার যো 
নাই আমাকে চিন্তা কর ; তা আপাঁনই ক'রছে। 

মাষ্টার আবার বলেন As man I have the greatest regard for him, 
এর মানে এই, আমি তাঁকে অবতার বাঁল না! 'কল্তু মানুষ ব'লে যতদ্‌র সম্ভব 
ele আছে। 

শ্রীরাম আর কছু কথা হ’লো? 

মাস্টার _আঁম জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ ব্যারামের কি বন্দোবস্ত হবে? 
ডান্তার বললেন, ‘বন্দোবস্ত আর আমার মাথা আর Le; আবার যেতে 
হবে, আর ক বন্দোবস্ত! (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য) আরও বললেন, ‘তোমরা 
জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে-দুই-ীতন জায়গায় রোজ 
যেতে সময় হয় AT!’ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
faerie ভন্তসঙ্গে প্রেমানলেদ 

কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে 
আঁসলেন। সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম ভন্ত। জয়কৃষ্ণ ঢাকায় অনেক দিবস ছিলেন। 
আপাততঃ পাশ্চমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর সবে কাঁলকাতায় পেশীছিয়াছেন। 
আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকে উপাঁস্থত 
নরেন্দ্র ইত্যাদ অনেকগ্যাল ST! 

sion চক্রবর্তি (বিজয়ের প্রাত)_ মহাশয়, Ste ক'রে এলেন, অনেক 
দেশ দেখে এলেন, এখন ক দেখলেন বলদন। 

বজয়_কি ব'লবো। দেখাছ, যেখানে এখন বাসে আছি, এইখানেই সব। 
কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এ'রই এক আনা কি দুই আনা, 
_ কোথাও চার আনা, এই পর্যন্তি। এইখানেই পূণ ষোল আনা দেখছি! 

মাহমা চক্রবত্শ-_ঠিক বলেছেন, আবার ইনিই ঘোরান, ইনিই বসান! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রাত)_দেখ, বিজয়ের অবস্থা কি হয়েছে! লক্ষণ 
গব বদলে গেছে, যেন আউটে গেছে । আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে 
চিনতে পাঁর। বলতে পারি, পরমহংস কি না। 

মাহমা চক্ুব্তী_ মহাশয়! আপনার আহার কমে গেছে? 

বিজয়_হাঁ, বোধ হয় গিয়েছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতি)_আপনার পড়ার 
কথা শুনে দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে 


১-১৫ 


২২৬ | গ্রীশ্রীরানফৃষ্ফকথাম্‌ত_১ম ডাগ LUG, ২৫শে অক্টোবয় 


শ্রীরামকৃষ*_কি? 

{বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ কাঁরয়া রাহলেন। 

বিজয়_ধরা না দিলে ধরা শন্ত। এইখানেই যোল আনা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেদার* বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না_ এখানে এসে 
পেট ভরা পেলুম! 

মাহমা চক্রবর্তী_পেট ভরা fe? উপচে পড়ছে! 

বিজয় (হাত জোড় কাঁরয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_বুঝোঁছ আপাঁন কে! আর 
যলতে হবে না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)_যাঁদ তা হয়ে থাকে, তো তাই। 

বিজয়_বুঝেছি। 

এই বালিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পাঁতত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার 
চরণ ধারণ কাঁরলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশুন্য চিন্রার্পতের 
ন্যায় বসিয়া আছেন। 

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দোখয়া উপস্থিত ভন্তেরা কেহ কাঁদিতে- 
ছেন, কেহ স্তব কারতেছেন। যাঁহার যে মনের ভাব তান সেই ভাবে একদষ্টে 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রাহলেন! কেহ তাঁহাকে পরম Ss, কেহ সাধ: 
কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশবরাবতার দোখতেছেন, যাঁহার যেমন ভাব। 

মীহমাচরণ সাশ্রুনয়নে গ্রাহলেন_ দেখ দেখ প্রেমমর্ত_ও মাঝে মাঝে 
যেন ব্ৰহ্মদৰ্শন কারতেছেন, এই ভাবে বাঁলতেছেন__ 

“তুরায়ং সচ্চিদানন্দম্‌ দ্বৈতাদ্বৈতবিবাৰ্জিতম্‌ ৷” 

নবগোপাল কাঁদিতেছেন। আর একটি ভন্ত ভূপাতি গাহিলেন- 

জয় জয় পরব্রহ্ধ অপার তুমি অগম্য, 
পরাৎপর তুমি সারাৎসার। 


রদ hai অনেকদিন কানা ঈশ্বরের কথা পড়লেই তাঁহার 
ক্ষ, আদ্র হইত। একজন পরম SEL WT হালিসহর। 


THe ISN, TE, ডাঃ সরকার প্রভৃতি ভন্তদত্গে ২২৭ 


সুখপূর্ণ চরাচর সাথে। 
PL তোমার কান্ত, সাঁললে তোমার শান্ত, 


ধ্যায় যুগয্‌গাল্ত TAT | 
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, 
কোটি চন্দ্র কোট সূর্য তারা! 
তোমার এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারা, 
হাহাকারে নেত্রে বহে ধারা। 
মাল সুর, নর, খভু, প্রণমে তোমায় Tay, 
তুমি সর্ব মঙ্গল-আলয়; 
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও SIS, দেও ক্ষেম, 
দেও দেও ওপদে আশ্রয়। 
ভুপাত আবার গ্াহিতেছেন_ 
[বিঝিট__(খয়রা) কীর্তন 1] 
চিদানন্দ Praia প্রেমানন্দের লহরী। 
মহাভাব রসলীলা ?ি মাধুরী মার মার 
{বিবিধ বিলাস রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাবতরঙ্গ, 
ডুবিছে উঠিছে করছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধার. 
(afa হার বলে) 
মহাযোগে FLA একাকার হইল, 
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচল, 
(আশা পৃরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল!) 
এখন আনন্দে মাতিয়া TAI, তুলিয়া, বলরে মন হার হাঁর! 
[ঝাঁপতাল ] 
boa ভরম ভীতি ধরম করম নীতি 
দূর ভেল জাতি কুলমান; 
কাঁহা হাম, কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি কাঁর, 
THM কাঁরলা পয়ান ; 
(আমি কেনই বা এলাম গো, প্রেমাসন্ধূতটে,) 
ভাবেতে হওল ভোর, অবাহি* হৃদয় মোর 
নাহি যাত আপনা পসান, 


egy প্রা্ারানকু্চকঘাঅত--১৪ ভাগ (১৮৮৬, ২৫শে অক্টোবর 


প্রেমদাস কহে হাঁসি, শুন সাধু জগবাসা, 
এয়সাহ নূতন বিধান। 
(fea, ভয় নাই! ভয় নাই!) 
অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন! 


[ ন্ৰন্মজ্ঞান ও ‘ures গাঁণত'অবতারের প্রয়োজন! 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত) কি একটা হয় আবেশে; এখন জজ্জা হচ্ছে । 
যেন ভূতে পার, আম আর আম থাকি না। 

“এ অবস্থার পর গণনা হয় A! গ্রণৃতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণনা 
Ga” 

নরেন্দ্র সব এক কি না। 


মাঁহমাচরণ-_আজ্ঞা হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবিবাঁজতম্‌। 
শ্রীরামকৃষ্ণ “হিসাব পচে যায়! পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় AT! 
তানি TW, পুরাণ, তন্তের_পার। হাতে একখানা বই যাঁদ দোখ, 
জ্ঞানী হ'লেও তাকে রাজার্য বলে কই। ভহ্মাৰ্ষর কোন fee থাকে না। 
নাস্তের ক ব্যবহার জানো? একজন 'চাঠি গিলখোছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও 
একখানা কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে সে চিঠি পড়ে, পাঁচ সের সন্দেশ 
ও একখানা কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে! আর চিঠির 
fe দরকার? : 
'বিজয়-_সন্দেশ পাঠানো হয়েছে, বোঝা গেছে। 
শ্রীরামকৃক-_মানুষদেহ ধারণ ক'রে ঈশ্বর অবতধর্ণ হন। [তান স্থানে 


দুধ হয়। (সকলের হাস্য)। 

মহিমা দহধ যদ দরকার হয়, গাইটার face মুখ দিলে কি হবে? বাটে 
মুখ দিতে হবে। (সকলের হাস্য)। 

বিজয়--কিন্তু বাছুর প্রথম প্রথম এঁদিক-ওাঁদক ঢ: মারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)_আবার কেউ হয়তো বাহুরকে ও রকম 
করতে দেখে বিটা ধাঁরয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)। 


১ * এক দুরের পার-_ The absolute as distinguished from the Relative. 


চতুর্থ গাঁরচ্ছেদ 
SHA প্রেনানন্দে 


এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময়ে ডান্তার তাঁহাকে দৌখবার জন্য আসয়! 
উপস্থিত হইলেন ও আসন গ্রহণ কারলেন। তান বাঁলতেছেন, “কাল রাত 
[তিনটে থেকে আমার ঘুম ভেঙেছে। কেবল তোমার জন্য ভাবছিলাম, পাছে 
ঠাণ্ডা লেগে থাকে। আরও কত কি ভাবা ছলাস।” 

শ্রীরামকৃ্ কাশি হয়েছে, টাটিয়েছে; শেষ রাত্রে MTN জল, আর যেন 
কাঁটা বিধছে। 

CRASH সব খবর পেয়েছি। 

মাহমাচরণ তাঁহার ভারতবর্ষ ভ্রমণের কথা বাঁলতেছেন। বাঁললেন থে, 
পৎকাদ্বীপে 'লাফিং ম্যান্‌’ নাই। ডান্তার সরকার বাঁললেন, তা হবে, এন্ড 
কোয়ার করতে হবে। (সকলের হাস্য)। 


[ জন্তারের ব্যবসা ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


ডান্তারী কর্মের কথা পাঁড়ল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তারের প্রীত) ডাক্তারী কর্ম খুব OE কর্ম বলে অনেকের 
বোধ আছে। ate টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ 'চাঁকৎসা 
করে তবে সে মহৎ, কাজাটও মহৎ। fey টাকা লয়ে এ সব কাজ করতে 
করতে মানুষ নির্দর হ'য়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহোর 
R এই সব দেখা-_নীচের কাজ। 

ডান্তার-তা যাঁদ শুধু করে, তাহ'লে কাজ খারাপ বটে। তোমার FLU 


হয়, তাহ'লে খুব ভাল। 

“তা যে কর্মই লোকে করুক না কেন, সংসারী ব্যান্তর মাঝে মাঝে সাম 
সঙ্গ বড় দরকার । ঈশ্বরে ভীন্ত থাকলে লোকে সাধুসঙ্গ আপান খুজে লয় ॥ 
আমি উপমা দিই গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে 
মুখ নীচু করে চ'লে যায়, বা লযাকরে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর 
দেখলে মহা আনন্দ। হয়তো কোলাকুলি করে। (সকলের হাস্য)! আবার 
শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে ।” 

[ qa সর্বজশীবে দয়া ] 
ডান্তার_-আবার কাকের ভয়ে শকুনি পালায়। আমি বাল শন মান্য 
কেন, সব জীবেরই সেবা করা উচিত। আমি প্রায়ই চড়ুই পাথীকে ময়দা THe 


ROO ্ীশ্রীরামকৃষাকথামৃত--১ঘ ভাগ ১৮৮৫, ২৫শে অক্টোবয় 


ছোট ছোট ময়দার গাল ক'রে ছুড়ে cela, আর ছাদে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই 
পাখী এসে খায়। 
শ্রীরামকৃ্ণ_বাঃ, এটা খুব কথা। জীবকে খাওয়ান সাধুর কাজ; সাধুরা 
ি'পড়েদের চান দেয়। 
ভান্তার_ আজ গান হবে না? 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের ate) ast; গান কর না। 
নরেন্দ্র গাহতেছেন, তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগল-- 
স্দন্দর তোমার নাম দীন-শরণ হে, 
বাঁরষে অমৃতধার, জড়ায় শ্রবণ ও গ্রাণরমণ হে। 
এক তব নাম ধন, অমৃত-ভবন হে, : 
অমর হয় সেইজন, যে করে কণর্তন হে। 
গভীর বিষাদরাশ নিমেষে বিনাশে, 
যখনি তব নামসংধা শ্রবণে পরশে; 
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, 
হয় হে হৃদয়নাথ, চিদানন্দ ঘন হে। 
নরেন্দ্র আবার গাইলেন-_ 
আমায় দে মা পাগল কারে (Sara) | 
আর কাজ নাই মা জ্ঞান িচারে॥ ' 
(Saat দে মা পাগল করে) 
(ওমা) তোমার প্রেমের সরা, পানে কর মাতোয়ারা, 
ওমা ভন্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে। 
তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, 
কেহ নাচে আনন্দ ভরে; 
ঈশা বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য, 
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে ॥ 
RCS পাগলের মেলা, যেমন গরু তেমান চেলা 
প্রেমের খেলা কে বুঝাতে পারে; 
তুমি প্রেমে উন্মাঁদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি 
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥ 
গানের পর আবার অদ্ভুত HT) সকলেই ভাবে উন্মত্ত। aoe 
পাণ্ডিত্যাভিসান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলছেন, ‘আমায় দে মা পাগল 
করে আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে। বিজয় সর্বপ্রথমে আসন ত্যাগ করিয়া 
ভাবোল্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরামকৃঞ্চ। ঠাকুর দেহের কঠিন 
অসাধ্য ব্যাধি একেবারে ভুলিয়া 1গয়াছেন। ডান্তার war: তানও দাঁড়াইয়া- 


SEO AA, নরেন্দ্র, ডাঃ সরকার প্রভাতি ভত্তসঞ্জে ২৩৯: 


Al রোগণরও হুশ নাই ; ডান্তারেরও হুশ নাই। ছোট নরেনেরও ভাব- 
সমাধি হইল। লাটুরও ভাব-সমাঁধ হইল। ডান্তার সায়েন্স্‌ য় 
কিন্তু অবাক হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগিলেন। দেখিলেন, যাঁহাদের 
ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের বাহ্য চৈতন্য কিছুই নাই, সকলেই bea, নিস্পন্দঃ 
ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ কেহ হাসতেছেন। যেন কতক- 
গুলি মাতাল একত্র হইয়াছে। 


পণ্চম পারিচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গে- ভ্রীবানকৃষণ ও ক্লোধজয় 


এই কাণ্ডের পর সকলে আবার আসন গ্রহণ কাঁরলেন। রাত আটটা KIM 
গিয়াছে। আবার কথাবর্তা হইতে লাগিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডা্তারের প্রাত)_এই যা ভাব-টাব দেখলে তোমার সায়েন্স কি 
বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়? 

ডান্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_যেখানে এত লোকের হচ্ছে সেখানে natural 
(আন্তাঁরক) বোধ হয়, ঢং বোধ হয় না। (নরেন্দ্র প্রতি) যখন তুমি গাঁচ্ছিলে 
‘দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে’ তখন আর থাকতে পাঁর 
নাই। দাঁড়াই আর ক! তারপর অনেক IG ভাব চাপলুম ; ভাবল্ম A 
display করা হবে না। 

Ramee (ডান্তারের প্রত, সহাস্যে১-তঁম যে অটল অচল AAR 
(সকলের হাস্য)। তুম গল্ভীরাত্মা, রুপসনাতনের ভাব কেউ টের পেতো না 
ঘাঁদ ডোবাতে হাতী নামে, তা হ’লেই তোলপাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু সায়ের 
দাঁখিতে হাত নামলে তোলপাড় হয় না। কেউ হয় তো টেরও পায় না। 
শ্রীমতী সখীকে বললেন, ‘সখ, তোরা তো কৃষ্ণের বিরহে কত কাঁদাছস্‌, 
far দেখ, আসি কি কঠিন, আমার চক্ষে এক বিন্দুও জল নাই। তখন TM 
বললেন সাঁখ, তোর চক্ষে জল নাই তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে 
বিরহ অগ্নি সদা জবলছে ; চক্ষে জল উঠছে আর সেই অগ্নির তাপে শকয়ে 
যাচ্ছে! 

ডান্তার-তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নাই। (RPA) 

কমে অন্য কথা পাঁড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রথম ভাবাবস্থা বর্ণনা 
ছিলেন। আর কাম ক্রোধাঁদ frac বশ কাঁরতে হয়। 

ভান্তার তুমি ভাবে প'ড়োছলে, আর একজন TS লোক তোমায় TH জুতার 
গোঁজা মেরোছল--সে সব কথা শুনোঁছ। ্ঃ 


২৩২ গুহীরামকদফখমৃ-ঈন্গ ভাগ. [৯৮৮৬। ২৫লে অক্টোবন 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_মান্টারের কাছে শুনেছ। সে কালাঘাটের চন্দ্র হালদার; 
সেজোবাববর কাছে প্রায় আসতো । আম ঈশ্বরের আবেশে মাঁটতে অন্ধকারে 
পড়ে আছ। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আঁম ঢং ক'রে এ রকম'হ'য়ে থাঁক, বাবুর 
প্ৰিয়পাত্ৰ হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট aera গোঁজা দিতে লাগলো) 
গায়ে দাগ হয়োছল। সবাই বললে, সেজোবাবৃকে বলে দেওয়া যাক। আমি 
বারণ ক'রলুম। 

ডান্তার_এও ঈশ্বরের খেলা ; ওতেও লোক শিখবে, ক্রোধ কি রকম করে 
বশীভূত VAS হয়। ক্ষমা কাকে বলে, লোক শিখবে। 


[বিজয় ও নরেন্দ্র ঈশ্বরশয় রূপ দর্শন | 


হীতিমধ্যে ঠাকুর গ্রারানকৃষ্ণের সম্মুখে বিজয়ের সঞ্চে ভন্তদের অনেক কথা 
TST হইতেছে। 

বিজয়_কে একজন আমার সঞ্গে সদা-সর্বদা থাকেন, আম দূরে থাকলে 
feta জানয়ে দেন, কোথায় ক হচ্ছে। 

নরেন্দ্র Guardian angel-এর মত। 

[িজয়_ঢাকায় একে পেরমহংসদেবকে) দেখোছ! গা ছ:য়ে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাঁসতে) সে তবে আর একজন! 

নরেন্ত্র-আমও ats নিজে অনেকবার দেখোঁছ| (বিজয়ের প্রাঁত) তাই 
কি করে বলুবো--আপনার কথা বিশ্বাস কাঁর না! 


TENT TS 
দ্যামপংকুর Wits Se Aare 


zea পাঁরচ্ছেদ 


Aaape—tates, মাষ্টার, ছোট নরেন্দ্র কালা, শরৎ, TATA, 
ডান্তার সরকার প্রভাতি ভন্তসঙ্গে 


নাই_সকলের সম্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঞ্গল হয়। শো 
ডান্তারেরা, বিশেষতঃ ডান্তার সরকার, কথা কাঁহতে একেবারে নিষেধ কাঁরলেন। 
কিন্তু ডান্তার নিজে ৬/৭ ঘণ্টা কাঁরয়া থাকেন। [তিনি বলেন, “জার কাহারো 
হত কথা কওয়া হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা FRA” 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া AS একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। তাই 
এতক্ষণ ধরিয়া বাঁসয়া থাকেন। 

বেলা দশটার সময় ডান্তারকে সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার যাইবেন, তাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহত কথাবার্তা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ্টারের প্রতি) অসুখটা CA হাল্কা হয়েছে। খুৰ ভাল 
আঁছি। আচ্ছা, তবে ওঁষধে কি এর্‌প হয়েছে? তাহ'লে এ SUT খাই না 
কেন? 


২৩৪ ভ্ী্রীরামকৃফকথামৃত-১দ ভা. ১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবক 


মাষ্টার_আম ডান্তারের কাছে যাচ্ছ, তাঁকে সব বলবো; তান ফা ভাল হয় 
তই বলবেন। 

শ্রীরামকৃফ্- দেখ, পূর্ণ দুই তিন দিন আসে নাই, বড় মন কেমন কচ্ছে। 

TGA, তুমি যাও না পূর্ণকে ভাকৃতে। 

কালী-_এই ঘাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_ভান্তারের ছেলেটি বেশ! একবার আসতে 
বোলো । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মাষ্টার ও ডাক্তার সংবাদ 


মাষ্টার ডান্তারের বাড় উপস্থিত হইয়া দেখলেন, ডান্তার দই-একজন বন্ধ 
সথ্গে বসিয়া আছেন। 
ডান্তার (গাষ্টারের প্রাত)_এই এক মানট হ’লো তোমার কথা কণচ্ছলাম। 
দশটায় আস্‌বে বললে, দেড় ঘণ্টা বসে। ভাবলুম, কেমন আছেন, ক হ’লো ! 
CREF) "ওহে সেই গানটা গাও ত’। 
ry ৮ 
কর তাঁর নাম গান, যতাঁদন দেহে রহে প্রাণ। 
যাঁর মহিমা জলন্ত জ্যোতিঃ, জগৎ করে হে আলো ; 
স্রোত বহে প্রেমপাঁষষ-বারি, সকল জাব সুখকারা হে। 
করুণা স্মারিয়ে তন, হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পাঁরি। 
যাঁর প্রসাদে এক মুহুর্তে সকল শোক অপসাঁর হে। 
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে, জলগভে? বক আকাশে ; 
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সবে সদা 'জিজ্ঞাসে হে। 
চেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ, 
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ হে। 
ডাক্তার (মাম্টারকে)_গানটি খুব ভাল,_নয়ঃ এখানাট কেমন? | 
‘অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সবে সদা জিজ্ঞাসে Y | 
মান্টার_হাঁ, ও-খানাট বড় চমৎকার! খুব অনন্তের ভাব। 
ডান্তার (সম্নেহে)_অনেক বেলা হয়েছে, তুম খেয়েছো তো? আমার 
বশটার মধ্যে খাওয়া হ'য়ে যায়, তারপর আমি ডান্তারী করতে বেরুই। না খেয়ে 
FR অসুখ করে। ওহে, একাদন তোমাদের খাওয়াবো মনে ক'রোঁছ। 


ATG AAT বয়স ১৪1১৫ 


শ্যানপ্‌কুর-বাউ--ভন্তসলো মীরূসকৃফ Roe 


মন্টার_তা বেশ তো, মহাশয়। 

জান্তার__আচ্ছা, এখানে না সেখানে? তোমরা যা বল।__ 

মাম্টার_ মহাশয়, এইখানেই হোক, আর সেইখানেই হোক, সকলে আহাদ 
কারে খাব। 

এইবার মা কালীর কথা হইতেছে। 

ডান্তার_কালী তো একজন সাঁওতাল মাগী। (মাম্টারের উচ্চহাস্য)। 

মান্টার_ও কথা কোথায় আছে? 

ডান্তার-শুনোছ এই রকম। (মান্টারের হাস্য)। 

rea Ta SAS বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভন্তের ভাবসমাধ RAMI | ডান্তারও 
উপস্থিত ছিলেন। সেই কথা হইতেছে। 

ডান্তার_ভাব ত দেখলুুম। বেশী ভাব কি ভাল? 

মাল্টারপরমহংসদেব বলেন, ঈশ্বর চিন্তা ক'রে যে ভাব হয় তা বেশী 
হ'লে কোন ক্ষাত হয় না। {তান বলেন যে মণির জ্যোতিতে আলো হয় আর 
শরণর Pay হয়, কিন্তু গা পুড়ে যায় না! 

ভান্তার__মাঁণর জ্যোঁতঃ ; ও যে Refiected light! 

মান্টার_তাঁন আরও বলেন, অমৃতসরোবরে ভুবলে ALA মরে যায় AT! 
ঈশ্বর অম্‌তের সরোবর। তাঁতে ডুবলে মানুষের অনিষ্ট হয় না ; বরং ATS 
ag হয়। অবশ্য যাঁদ ঈশ্বরে {বিশ্বাস থাকে। 

ডান্তার_হাঁ, তা বটে। 

ডান্তার গাড়ীতে উঠলেন, দু চাঁরাটি রোগণ দেখিয়া পরমহংসদেবকে দৌখতে 
যাইবেন। পথে আবার মাম্টারের সঙ্গে কথা হইতে লাগল। veo 
Sees ডান্তার এই কথা তুলিলেন। 

মাঙ্টার_পরমহংসদেবের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা আছে। অহডকার যাঁদ 
থাকে, কিছ দিনের মধ্যে আর থাকবে না। তাঁর কাছে বসলে জীবের অহঙ্কার 
পলায়ন করে, অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ওথানে অহঙ্কার নাই কি না, তাই। 
নিরহঙ্কারের নিকট আসূলে অহঙ্কার পালিয়ে যায়। দেখুন, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অত বড়লোক, কত বিনয় আর নম্রতা দেখিয়েছেন। পরমহংসদেব তাঁকে 
দেখতে গিয়েছিলেন, বাদুরবাগানের বাঁড়তে। যখন বিদায় লন, রাত তখন 
siti বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীঘর থেকে বরাবর সঙ্গে সঞ্গে, নিজে এক-একবার 
বাতি ধ'রে, এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন ; আর বিদায়ের সময় হাত জোড় ক'রে 
রহিলেন। 

ডান্তার_ আচ্ছা, এ'র fees বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি মত? 

মান্টার_সৌঁদন খুব ভন্তি করেছিলেন। তবে কথা কয়ে দেখোঁছ, বৈফবেরা 
যাকে ভাব-টাব বলে, সে সব বড় ভালবাসেন না। আগনার মত। 


Roe ছন্রীয়ামকুফকধাজভ--১গ ভাগ 0৯৮৮৬, ২ওশে জ্টোবও 


ভান্তার_হাত জোড় করা, পায়ে মাথা দেওয়া, আমি ও-সব ভালবাসি লা। 
' দাথাও যা, পাও তা। তবে যার পা অন্য জ্ঞান আছে, সে করুক। 

মান্টার_আপানি ভাব-টাব ভালবাসেন না। পরমহংসদেব আপনাকে 
SPST মাঝে মাঝে বলেন, বোধ হয় মনে আছে। {তান কাল আপনাকে 
যল্‌ছলেন যে, ডোবাতে হাতা নামলে জল তোলপাড় হয়, কিন্তু সায়ের wife 
ঘড়, তাতে হাতী নামলে জল নড়েও না। গম্ভীরাত্মার ভিতর ভাবহস্তী নামলে 
তার কিছু ক'রতে পারে না। ‘তান বলেন, আপাঁন 'গম্ভীরাত্মা। 

ভান্তার__ I don’t deserve the Compliment, ভাব আর কি ?feclings ; 
ভান্ত, আর অন্যান্য feelings cat হ’লে কেউ চাপতে পারে, কেউ পারে aT, 

মান্টার-_8%[157800কেউ 'দিতে পারে এরকম ক'রে-কেউ পারে না; 
কিন্তু মহাশয়, ভাব wis জিনিসটা অপূর্ব সামগ্রী i Stebbing on Darwinism 
আপনার 110.-তে দেখলাম। Stebbing বলেন, Human mind যার 
যারাই LES evolution দ্বারাই হোক: বা ঈশ্বর আলাদা বসে স্ষ্টিই করুন 
—equally wonderful. তিনি একটি বেশ উপমা দিয়েছেন +heory of 


light. Whether you know the undulatory theory of light or not, 
light in either case is equally wonderful. 


ডান্তার_ হাঁ; আর দেখেছো, Stebbing, Darwinism মানে, Sa 
God--s মানে। 


আবার পরমহংসদেবের কথা পাঁড়ল। 

ডান্তার_ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীর উপাসক। 

মান্টার--তাঁর “কাল?” মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরমরক্ম বলে, তাল 
তাঁকেই কালা বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে, খ্‌ষ্টান যাঁকে গড্‌ বলে, 
তান তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। 


“তাঁর কাছে শুনেছি, একজনের একটি গামলা ছিল, তাতে রঙ ছিল। কার 
পড় ছোপাবার দরকার হ'লে তার কাছে যেতো। সে জিজ্ঞাসা করতো, তুম 
কি রঙে ছোপাতে চাও। লোকটি যদ বলতো সবুজ রঙ, তা হ'লে কাপড়খান 
গামলার রঙে ডুবিয়ে ফিরিয়ে দিত ও বলতো, এই লও তোমার ALT রঙে 
ছোপান কাপড়। যাঁদ কেহ বলতো লাল রঙ, সেই গামলায় কাপড়খানি 
হুপিয়ে বল্‌তো এই লও তোমার লালে ছোপান কাপড়। এই এক 
গামলার রঙে সবুজ, নাল হল্‌দে, সব রঙের কাপড় ছোপান হ'তো। এই 
TLS ব্যাপার দেখে একজন লোক বললে, বাব আমি কি রঙ চাই বলবো? 
তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছো আমায় সেই রঙ দাও। সেইরূপ পরমহংসদেবের 


শ্যামপ্যকুর-বাটী--ভতসঞ্জে শীরাসকৃষ ২৩৭ 


(ভিতর সব ভাব আছে,_সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি পার ও আনন্দ 
পায়। তাঁর যে কি ভাব, কি গভীর অবস্থা, তা’ কে বুঝবে 

ডান্তার_ All things to all men! তাও ভাল নর, although St, Paul 
says it. 

মান্টার__পরমহংসদেবের অবস্থা কে বুঝবে? তাঁর মুখে শুনোছ, সুতার 
ব্যবসা না FAA SOA সূতা আর ৪১নং সুতার প্রভেদ বুঝা যায় না। পেপ্টার 
না হ'লে পেশ্টার-এর আর্ট বুঝা যায় না। মহাপৃরুষের গভীর ভাব। ক্রাইন্ট-এর 
ন্যায় না হলে ক্লাইস্ট-এর ভাব বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের এই গভীর 
ভাব হয়তো ক্রাইস্ট যা বলোছিলেন তাই;_ Be perfect as your Father in 


ভূতগয় পাঁরচ্ছেদ 
ভক্তসঙ্গে শুধ পাণ্ডিত্যে কি আছে? 


এই সকল কথা হইতে হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেব শ্যামপুকুরে যে বাড়তে 
চিঁকংসার্থ অবস্থান করিতেছেন, সেই বাড়ির ALY ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া 
লাগল । তখন বেলা ১টা। ঠাকুর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। অনেকগাল 
ভনত সম্মুখে উপবিষ্ট তন্মধ্যে শ্রীযনন্ত গারশ ঘোষ, ছোট নরেন্দ্র, শরং ইত্যাদি । 
সকলের দৃষ্টি সেই মহাযোগী সদানন্দ মহাপৃরুষের দিকে। সকলে যেন 
মন্্মৃগ্ধ HCA ন্যায় রোজার সম্মুখে বাঁসয়া আছেন। অথবা বরকে লইয়া 
বরযান্রীরা যেন আনন্দ করিতেছেন। ডান্তার ও মাষ্টার আঁসয়া প্রণাম কাঁরয়া 
আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 

ডান্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাঁসতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আজ বেশ 
ভাল আছি।৮ 

কলমে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা চালতে লাগল। 


[ প্কথা-রামনারায়ণ ভান্তার-বাঁদকিম সংবাদ ] 
্ীরামরুফ_ শুধু পশ্ডিত কি হবে, যাঁদ বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। ঈশ্বরের 
পাদপদ্ম চিন্তা ক'রলে আমার একাট অবস্থা হয়। তখন পরনের কাপড় প'ড়ে 
হায়, শিড়্‌ শিড়্‌ ক'রে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা উঠে। তখন সকলকে 


২৩৮ বু শ্রীশ্রীয়াযকৃষ্ণকথামৃত_-১ম ভঙ্গ  [১৮৮৫, ২৬শে অক্টোরয় 


তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যাঁদ দোঁখ বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহ'লে 
তাকে খড়-কুটো মনে হর। 

“রামনারায়ণ ডান্তার আমার সঙ্গে তর্ক ক'রাঁছল; হঠাৎ সেই অবস্থাটা 
হ'লো। তারপর তাঁকে বললুম, তুমি কি বলছো? তাঁকে তর্ক ক'রে কি 
TAG! তাঁর HGS বাক বুঝবে। তোমার তো ভারী তে'তে ব্দীদ্ধ। আমার 
অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো__-আর আমার পা টিপতে লাগলো ।» 

ডান্তার_রামনারায়ণ ডান্তার হিন্দ: কিনা! আবার ফুল-চন্দন লয়! সত্য 
হিন্দ: feat 

মাষ্টার স্বেগতঃ)_ান্তার বলেছিলেন, আম শাঁক-ঘণ্টায় নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডোন্তারের প্রত) _বাঁঙ্কম তোমাদের একজন পাঁণ্ডিত। বাঁকমের* 
সঙ্গে দেখা হ'য়োছল-আম জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কিঃ তা 
বলে, “আহার, নিদ্রা আর মৈথুন? এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার TT 
হ'লো। বললবম যে, তোমার এ কি রকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাঁচ্ড়া। যা 
সব রাতাঁদন চিন্তা করছো, কাজে ক'রছো, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ে। 
TOT খেলেই মূলোর ঢে*কুর উঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হ'লো। 
ঘরে সঙ্কীর্তন হ'লো। আমি আবার ATT! তখন বলে মহাশয়! 
আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আম বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন 
বলে, আমাদের সেখানেও SE আছে, দেখবেন। আম হাসতে হাসতে বললুম, 


কি রকম Se আছে গো? ‘গোপাল!’ ‘গোপাল! যারা বলোছল, সেই রকম 
ভন্ত নাকি? 


কাজে কাজেই এত ভগবানের নাম দেখে খারদ্দারেরা সহজেই মনে করতো, এ 
স্যাকরা অতি উত্তম লোক।-কিন্তু ব্যাপারটা কি জান? যে বললে, € 
কেশব!’ তার মনের ভাব, এ সব (খদ্দের) কে? যে বললে ‘গোপাল! গোপাল! 


Sea SHR শ্রীরামকৃষঃ ২৩১ 


তার অর্থ এই যে আমি এদের চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এরা গরুর পাল (হাস্য)! 
যে বললে ‘হার হার'_তার অর্থ এই যে, যদি গরুর পাল, তবে হার অর্থাৎ 
হরণ করি। হ(হাস্য)। যে বললে, ‘হর হর!'_তার মানে এই--তবে হরণ কর 
হরণ কর; এরা তো গরুর পাল! হোস্য)। 

“সেজোবাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়োছলুম; অনেক পাঁণ্ডত 
আমার সণ্গে বিচার করতে এসোছল। আম তো মুখ্য! (সকলের হাস্য)। 
তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হ'লে ব'ললে, 
মহাশয়! আগে যা পড়োছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব 
থু হয়ে গেল! এখন বুঝোছ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মুর্খ 
বদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে! তাই বলছি, বই পড়লেই পন্ডিত হয় না। 


[প্যর্ককথা- প্রথম সমাধি-_আিভ্ব ও Tea কণ্ঠে সরস্বতী | 


“হাঁ, তাঁর কৃপা হ'লে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখ না, আম ত 
মুখ্য, কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার 
= ও দেশে ধান মাপে, 'রামে রাম, রামে রাম’, বল্‌তে বলতে! একজন 

প, আর যাই ফুঁরয়ে আসে, আর একজন্‌ রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই এ, 
নেনে রান le আঁমও যা কথা কয়ে যাই, Rial আসে আসে হয়, 
মা আমার অমাঁন তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভান্ডারের রাশ ঠেলে দেন! 

“ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়োছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের 
উপর কি দেখলূম! সবাই বললে, বেহঃশ হ'য়ে গিছিলদম, কোন সাড় ছিল না! 
সেই দিন থেকে আর এক রকম হ'য়ে গেলম। নিজের ভিতর আর একজনকে 
HALT ATTA! যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের 
দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম! যয 
ছোকরা আমার কাছে থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না; বলতো, তোমার 
aye কি এক জ্যোতিঃ দেখাঁছ, তোমার CT কাছে যেতে ভয় হয়!” 


চতুৰ্থ পারচ্ছেদ 
FREE WILL OR GOD’S WILL? 
- TI মায়য়া' 

প্রাক আম তো মুখ্য, আম fee, জান না, তবে এ সব বলে কে? TTB 
বালি, মা, আমি aa, তুম sat, আম ঘর, তুমি ঘরণণী; আম রথ, তুমি রথ; 
যেমন করাও তেমান কার, যেমন বলাও তেমাঁন বাল, যেমন চালাও তেমাঁন চাল; 
নাহং নাহং, TS, YA’ তাঁরই জয়; আম তো কেবল যন্ত্র মাত্র! শ্রীমতী যখন 
গহপ্রধারা কলসা লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটূুকুও পড়ে নাই, সকলে তাঁর প্রশংসা 
করতে লাগল; এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বল্লেন, ‘তোমরা 
আমার জয় কেন দাও; বল, কৃষ্ণের জয়, কৃষ্ণের জয়! আম তাঁর দাসা wa! 
ওঁ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দলুম ; এ দিকে তো বিজয়কে এত Sie 
কার, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তা’ আর fs বল দেখ! 

ডান্তার-তরপর সাবধান হওয়া Cis! 

' ঘীরামকৃষ্ণ হোত জোড় করে) আম কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে 
বেহুশ হ'য়ে যাই! ক কার, feck জানতে পার না। 

ডান্তার_সাবধান হওয়া Coe, হাত জোড় করলে ক হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ক আম কিছু করতে পার ?-_তবে তুমি আমার অবস্থা 
কি মনে কর? যাঁদ ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার সায়েন্স্‌-মায়েন্স্‌ সব ছাই 
পড়েছো। 

ডান্তার_ মহাশয়, যদি ঢং মনে কার তা হ’লে কি এত আস? এই দেখ, 
সব কাজ ফেলে এখানে আসি ; কত রোগীর বাড়ি যেতে পার না, এখানে এসে 
ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে থাঁক। 


[ ‘ন যোতস্যে-_ভগবদৃশীতা- ঈশ্বরই কর্তণ, অজন যন্ত্র ] 
ম্রীরামকৃষ্ণ-সেজোবাবুকে Toren, তুমি মনে করো না, তুমি একটা 
বড় মান্দব, আমায় মানছো বলে আম কৃতার্থ হয়ে গেলুম! তা তুমি মানো 
আর নাই মানো। তবে একটা কথা আছে--মানুয ক ক'রবে, ?তানিই মানাবেন। 
ঈশ্বরাঁয় শান্তির কাছে মান্য খড়-কুটো! 


ডান্তার--তুমি কি মনে করেছো অমুক মাড় তোমায় মেনেছে ব'লে আমি 
তোমায় মানবো? **তবে তোমার সম্মান কারি বটে, তোমায় গার্ড কাঁর, 


শ্যামপৃকুর-বাটী-ভন্তসঞ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


১ডান্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তুমি ক বলছো_ঈশবরের ইচ্ছে ? 

শ্রীরামকফ_তবে আর ক বলাছ! asta শান্তর কাছে ws কি. 
করবে? GSA কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বললেন, আমি যুদ্ধ ক'রতে পারবো না” 
জ্ঞাত বধ করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন_অজদিন! তোমায় বুদ্ধ, 
করতেই হবে, তোমার স্বভাবে করাবে! শ্ৰীকৃষ্ণ সব দৌখয়ে দিলেন. এই এই 
সব লোক মরে রয়েছে।* {শিখরা ঠাকুর বাড়তে এসোঁছল; তাঁদের মতে; 
অশ্বথ গাছে যে পাতা নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছায়_তাঁর ইচ্ছা বই একাঁট 
পাতাও নড়বার যো নাই! 

[ Liberty or Necessity ?—Anfluence of Motives ] 

ডান্তার_বাঁদ ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে তুমি বকো কেন? লোকেদের জ্ঞান 
দেবার জন্য অত কথা কও কেন? 

শ্রীরামকৃষ্*_তিনি বলাচ্ছেন তাই বাঁল। ‘আম যন্মতান যন্ত্র’ 

ডান্তার_যন্য তো বলছো; হয় তাই বল, নয় চুপ ক'রে থাকো। সবই ঈশ্বর। 

[ারশ_অশাই, যা মনে করুন। কিন্তু তিনি করান তাই কার! 
A single step against the Almighty will (তাঁর ইচ্ছার প্রাতকূলে এক পা) 
কেউ যেতে পারে? \ 

ডান্তার-_ 0:০০ Will তনিই দিয়েছেন তো। আম মনে করলে ঈশ্বর 
চিন্তা ক'রতে পারি, আবার না করলে না ক'রতে পাঁর। 

গ্গারশ__আপনার ঈশ্বর চিন্তা বা অন্য কোন সংকাজ ভাল লাগে ব'লে 
রেন। আপা করেন না, সেই ভাল লাগাটা করায়। 

ডান্তার_কেন, আমি কর্তব্য কর্ম বলে কার 

গারশ--সেও কর্তব্য কর্ম FACS ভাল লাগে বলে! 

ডান্তার_মনে কর একটি ছেলে পুড়ে যাচ্ছে; তাকে বাঁচাতে বাওরা 


শ্রীরামকফ-কর্ম করতে গেলে আগে একাঁট বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে 
{জনিসটি মনে ক'রে আনন্দ হয়, তবে সে lS কাজে প্রবৃত্ত হর। মাটির নাঁচে 
এক ঘড়া মোহর আছে_ এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, প্রথমে চাই! ঘড়া মনে ক'রে 
সেই সঙ্গে আনন্দ হয়-_তারপর খোঁড়ে। খড়তে খ:ড়তে ঠং শব্দ হ'লে আনন্দ 
বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে! এই 
*ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পর্ত্বমেব_নামভমাতম্‌ ভব পব্যসাচিন। | 


ya—de 


ভরীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত-_১ম ভাগ  £ ১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর 


রকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। আম নিজে ঠাকুরবাঁড়র বারান্দায় 
দাঁড়িয়ে দেখেছি,_সাধু গাঁজা তরের ক'র্‌ছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ। 
ডান্তার_কিল্তু আগুন ‘হাঁট'ও (উত্তাপ) দেয়, আর 'লাইট'ও (আলো) 
দের। আলোতে দেখা যায় বটে; কিন্তু উত্তাপে গা পুড়ে যায়। esis 
(কর্তব্য কর্ম) PACS গেলে কেবল আনন্দ হয় তা নয়, Se আছে! 

মাষ্টার (গাঁরশের প্রাত)_পেটে খেলে fers সয়। কষ্টতেও আনন্দ। 

fate? (ডান্তারের প্রাতি)_ডিউটি শুভ্ক। 

CTIA? 

গারশ-তবে সরস। (সকলের হাস্য)। 

মাস্টার_বেশ, এইবার লোভে AGIA খাওয়া এসে পড়লো। 

রশ ডোন্তারের প্রীত)_সরস; নচেৎ ডিউটি কেন করেন? 

ডান্তার_এইরুপ মনের ইন্‌কর্লনেসন্‌ (মনের ওঁ দিকে গাঁত)। 

মাচ্টার (গিরিশের প্রাত)-“পোড়া স্বভাবে টানে!' (হাস্য)। যাঁদ এক 
দিকে ঝোঁকই (ইনাক্লিনেসন) হ'লো Free Will কোথায়? 

ডান্তার_আমি Free (স্বাধীন) একেবারে বলছি না। গরু খাটতে বাঁধা 
আছে, দাঁড় যতদুর যায়, তার ভিতর fei দাঁড় টান পড়লে আবার-_ 

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও Free Will | 
শ্রীরামকৃ্ণ-এই উপমা a, মাল্লিকও বলোছল। (ছোট নরেন্দ্রের প্রাত) 
ote ইংরাজীতে আছে? 

(ডান্তারের প্রাত)_"দেখ, ঈশ্বর সব ক'র্ছেন, তিনি যন্ত্র আম যন্ত। এ 
যিশ্বাস যদি কার; হয়, সে তো জাঁবন্মুন্ত_'তোমার কর্ম তুমি কর, লোকে বলে 
কার আমি৷ কি রকম জানো? বেদান্তের একটি উপমা আছে__একটা হাঁড়তে 
ভাত চাঁড়য়েছো, আল; বেগুন সব ভাতে দিয়েছ; খানিক পরে আল বেগুন, 
চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান করছে ‘আমি নড়াছ', ‘আমি লাফাচ্ছি।" 
ছোট ছেলেরা দেখলে ভাবে, আলু, পটল, বেগুন ওরা cia জয়ন্ত, তাই 
লাফাচ্ছে। যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দেয় যে, এই সব আল্‌ 
বেগুন, পটল এরা জীয়ন্ত নয়, নিজে লাফাচ্ছে না। হাঁড়ির নীচে আগ্দন 
জর্লছে, তাই ওরা লাফাচ্ছে। যদি কাঠ টেনে লওয়া যার, তা হ'লে আর নড়ে 
না। জাবের ‘আমি কর্ত' এই আঁভমান অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের শান্তিতে 
সব শত্তিমান। জলন্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।_পৃতুলনাচের "REA 
বাজীকরের হাতে বেশ নাচে, হাত থেকে পড়ে গেলে আর নড়ে না চড়ে না! 

“যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, যতক্ষণ সেই পরশমাণ ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ 
আম কর্তা এই ভুল থাকবে; আমি সং কাজ করেছ, অসৎ কাজ করোছি, এই 
সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকৃবে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া _তাঁর মায়ার সংসার 


MASS -বাউীভভসজ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪৩ 


চালাবার জন্য বন্দোবস্ত। 'বিদ্যামায়া আশ্রয় কর্‌লে, সংপথ ধ'রলে তাঁকে লাভ 
করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই মায়া পার হয়ে যেতে 
পারে। তিনিই একমাত্র কর্তা আর আমি অকর্ত, এ বিশ্বাস যার, সেই - 
RIGS, এ কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম ৷” 

fatat—Free Will কেমন করে আপনি জানলেন? 

ভান্তার-_ Reason (বিচার)-এর দ্বারা নয়__ I feel it! 

fattat— Then I and others feel it to be the reverse. 
(আমরা সকলে ঠক উল্টো বোধ কাঁর, যে আমরা পরতন্র)। (সকলের হাস্য)! 

ডান্তার__ডিউটির ভিতর দুটো এলিমেন্ট_€১) ডিউটি বলে কর্তব্য কর্ম 
করতে যাই, (২) পরে আহমাদ হয়। কিন্তু initial stage-q (গোড়াতে) আনন্দ 
হবে বলে যাই না। ছেলেবেলায় দেখতুম পুরুত সন্দেশে ference হ'লে বড় 
'াবিত VOT | পঢর তের প্রথমেই সন্দেশ চিন্তা ক'রে আনন্দ হয় না। (APT)! 
প্রথমে বড় ভাবনা । 

মাষ্টার (স্বগত)_পরে আনন্দ, কি সঙ্গে সঙ্গে মনে করে আনন্দ হয়, 
বলা কঠিন। আনন্দের জোরে কার্য হ'লে, Free Will কোথায়? 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
অহৈতুক? ভান্ত--পর্বকথা শ্রীরামকৃষ্ণের দাসভাব 
শ্রীরামকৃষ* ইনি ভোক্তার) যা ব'লেছেন, তার নাম অহৈতুকী Sle! মহেন্দ্র 
সরবারের কাছে আমি কিছু চাই না-কোন প্রয়োজন নাই, মহেন্দ্র সরকারকে 
দেখতে ভাল লাগে, এরই নাম অহৈতুকী ভান্তি। একট: আনন্দ হয় তা কি করবো? 

“অহল্যা বলোছিল, হে রাম! যদ শুকরযোনতে জন্ম হয় তাতেও আমার 
“আপত্তি নাই, কিন্তু যেন তোমার পাদপদ্মে শুম্ধাভন্তি থাকে_আমি আর কিছ 
চাই না। 

“রাবণ বধের কথা স্মরণ করাবার জন্য নারদ অযোধ্যায় রামচন্দ্রের ACA 
দেখা ক'রতে গয়োছলেন। তিনি সীতারাম দর্শন করে স্তব ক'রতে লাগলেন। 
রামচন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন, ‘নারদ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হয়েছি, 
তুম কিছু বর tet নারদ বললেন, ‘রাম! যদি একান্ত আমায় বর দেবে, তো 
এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শদ্খাভন্তি থাকে, আর এই কারো 
যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!’ রাম বললেন, ‘আরও কিছ 
বর লও।' নারদ বল্লেন, 'আর কিছুই আমি চাই না, কেবল চাই তোমার 
পাদপদ্মে শদ্ধাভান্ত 1 

“gy OS) যেমন ঈশ্বরকে শুধু দেখতে চায়, আর কিছু ধন মান 
দেহসুখ-_কিছুই চায় না। এরই নাম ATCT | 


২৪৪ পরান্রীরামকফকথামতি-_-১ ভাগ. Se be, ২৬শে অক্টোবর 


“আনন্দ একট হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের আনন্দ নয়। ভান্তর, প্রেমের 
আনন্দ! শম্ভু (মল্লিক) বলোছল-_যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম_ 
‘তাম এখানে এস; অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস'_ 
GOS আনন্দ আছে। 

“তবে ওর উপর আর একটি অবস্থা আছে! বালকের মত বাচ্ছে_কোনও 
ঠিক নাই; হয় তো একটা ফাঁড়ং ধর্‌্ছে। 

ভেম্তদের প্রাত)_“এ'র (ডোন্তারের) মনের ভাব কি বুঝেছ? ঈশ্বরকে 
প্রার্থনা করা হয়, হে ঈশ্বর, আমায় সং ইচ্ছা দাও যেন অসৎ কাজে মাত না হয়। 

“আমারও এ অবস্থা ছিল। একে দাস্য বলে। আম “মা, মা’ বলে এমন 
কাঁদতুম, লোক চ্গঁড়রে যেতো। আমার এই অবস্থার পর আমাকে বাঁড়বার 
জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য, তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বাঁসয়ে 
দিয়ে গেল_স্ন্দর, চোখ ভাল। আমি মা! মা! বলে ঘর থেকে বোরয়ে 
SR, আর হলধারাীকে ডেকে দিয়ে বলল:ম, "দাদা দেখবে এসো ঘরে কে 
এসেছে।” হলধারীকে, আর সব লোককে বলে দিলুম। এই অবস্থায় “মা, ar 
ঘলে কাঁদতুম, কে'দে কে*দে বলতুম, ‘মা! রক্ষা কর। মা! আমায় নিখাদ কর, 
যেন সং থেকে অসতে মন না যায়। (ডোন্তারের প্রাত) তোমার এ ভাব তো 
বশ_ঠিক ভান্ত ভাব, দাস ভাব। 


[ জগতের উপকার ও সামান্য জশব-_নিক্কামকম ও শ্বন্যসত্্ ] 


“যদি কারো শদ্ধেত্ব গণ) আসে, সে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করে, তার 
আর কিছুই ভাল লাগে না। কেউ কেউ প্রারন্ধের গুণে জন্ম থেকে শুদ্ধ 
AGT পায়। কামনাশন্য হ'য়ে কর্ম ক'রতে চেস্টা করলে, শেষে ETS 
লাভ হয়। রজোমিশান AGH থাক্‌লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তখন 
জগতের উপকার ক'রবো এই সব অভিমান এসে জোটে। জগতের উপকার 
এই সামান্য জীবের পক্ষে ক'রতে যাওয়া বড় কাঠন। তবে ate কেউ 
গরোপকারের জন্য কামনাশন্য হ'য়ে কর্ম করে, তাতে দোষ নাই; একে নিজ্কাম 


বড় কঠিন। সকলেরই কর্ম ক'রতে হবে; দু-একটি লোক. কর্ম ত্যাগ ক'রতে 
গারে। দ্একজন লোকের শদদ্ধসত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই নিচ্কাম কম 
FACS ক'র্তে রজোমিশান PRT ক্রমে LENG হ'য়ে দাঁড়ার়। 

ROG হ’লেই ঈশ্বরলাভ তাঁর কৃপায় হয়। 

“সাধারণ লোকে এই CGA অবস্থা বুঝতে পারে না; হেম আমায় 
বলেছিল, কেমন ভট্টাচার্য মহাশয় ! জগতে মান লাভ করা মানুষ জীবনের 
উদ্দেশ্য, কেমন? 


অষ্টাদশ খণ্ড 


Garage, নরেন্দ্র, ডান্তার সরকার, গিরিশ cay apis ভক্তসঙ্গে 
কথোপকথন ও আনন্দ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
ভজনানন্দে_ সমাধ মন্দিরে 


পরাদন ২৭শে অক্টোবর, ১৮৮৫ মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। , আর্জ 
নরেন্দ্র, ডান্তার সরকার, শ্যাম বস, গিরিশ, ডান্তার দোকাঁড়, ছোট নরেন্দ্র 
রাখাল, WA ইত্যাদি অনেকে উপাস্থত। ডাক্তার আঁসয়া হাত দেখিলেন ও 
ওষধের ব্যবস্থা করিলেন। 
গড়া সম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ওষধ সেবনের পর ডাক্তার 
ধাঁললেন, ‘তবে শ্যামবাবূর সঙ্গে তুষি কথা কও, আমি আসি! 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভন্ত বলিয়া উঠলেন, ‘গান শুনবেন? 
ভান্তার-_তুমি যে [তাঁড়ং মিড়িং করে ওঠো। ভাব চেপে রাখতে হবে। 
ডান্তার আবার বাঁসলেন। তখন নরেন্দ্র TICS গান কাঁরতেছেন৷ 
তৎসঙ্গে TAA ও TAT ঘন ঘন বা' দ্তেছে। গাহতেছেন_ 
(১)চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার, 
শোভার আগার বিশ্ব সংসার। 
অযূত তারকা চমকে রতন-কাণ্চন-হার 
কত চন্দ্র কত সূর্য নাহ অন্ত তার। 
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হার, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার 
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এ গীতি অনিবার। 
(2) নাবড় আঁধারে মা তোর চমকে অরুপরাশ। 
তাই যোগা ধ্যান ধরে হ'য়ে গাঁর-গৃহাবাসা। 
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণহিল্লোলে, 
িরশান্তি পাঁরমল, আবরল যায় ভাসি! 
মহাকাল রূপ ধার, আঁধার বসন পরি, 
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি; 
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে 
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে GE BE হাসি। 
ডাক্তার মাম্টারকে বাঁললেন, “It is dangerous to him!” 
এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)। 


১ 


- শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, fs বলছে? তান উত্তর কাঁরলেন, 

USM ভয় ক'রছেন, পাছে আপনার ভাব সমাঁধ হয়। বাঁলতে বাঁলতে শ্রীরামকৃষ্ণ | 
একট; ভাবস্থ হইয়াছেন; ডান্তারের মুখপানে তাকাইয়া করজোড়ে বাঁলতেছেন, 

“না, না, কেন ভাব হবে?» কিন্তু এ কথা বাঁলতে বাঁলতে তান গভীর ভাব 

সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক! কাম্ঠপডত্তালকার 

ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশুন্য! মন বদ্ধ অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তমূ্থ। আর | 
চন মান্য নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে মধুর গান চালতেছে_ 
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এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হোরি এ! 
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথ্থালল আজি 
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, বক ধন তোমারে দিব উপহার? 
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুম, কি বালব; i] 
যাহা fez, আছে মম, সকাল লও হে নাথ। | 
গান-কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে 
যাঁদ চরণ-সরোজে পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে। 
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে 
যাঁদ লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয় হে! 
সুকুমার কুমার মুখ দোখতে না চাই হে 
বাঁদ সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ দোখতে না পাই হে। 
কি ছার শশাশ্কজ্যোতিঃ, দেখ আঁধারময় হে; 
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম চাঁদ নাহি হয় উদয় হে। | 
তাঁর পাবিন্র প্রেম তাও মাঁলনতাময় হে, 
যাঁদ সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমাঁণ নাহ জাঁড়ত রয় হে। 
তাঁক্ষ্] বিষা ব্যালশ সম সতত দংশয় হে, 
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে। 
কি আর বালব নাথ, বালব তোমায় হে; 
তুমি আমার হৃদয়রতন মণ, আনন্দনিলয় হো। 
“সতাঁর পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ piace শুনিতে ডান্তার অশ্রুপর্গ* 
লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা! আহা। 
নরেন্দ্র আবার গাহিলেন_- ১ 
কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্টার। 
হয়ে পূর্ণকাম বোল্‌বো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার॥ 
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন, 
সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥ 
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করে পরশমণি কার পরশন লোঁহময় দেহ হইবে কাণ্ডন 

হরিময় বিশ্ব কাঁরব দর্শন, ল্টাইব ভীন্তপথে আনবার॥ 

(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে জাত কুলের ভরম, 
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহার অভিমান লোকাচার॥ 

মাখ সর্ব অঙ্গে ভন্তপদধুলি, কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের বি, 
fore প্রেমবার দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জাল প্রেমষমুনার॥ 
প্রেমে পাগল হায়ে হাসিব কাঁদিব সাঁচ্চদানন্দ সাগরে ভাঁসব, 
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য কাঁরব হার । 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিচারে--হ্রহ্মদর্শন 


ইতিমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। 
তখন পণ্ডিত ও মুখের-বালক ও বৃদ্ধের পুরুষ ও স্ত্রীর আপামর 
সাধারণের-_সেই মনোমুগ্ধকর? কথা হইতে লাগিল। সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ! 
সকলেই সেই মূখপানে চাহয়া রাহিয়াছেন। এখন সেই কঠিন পাঁড়া কোথায়? 
মুখ এখনও যেন BES অরাবিন্দ,_যেন এ*বারক জ্যোতিঃ বাহর্গত হইতেছে। 
তখন তান ভান্তারকে সম্বোধন কাঁরয়া বাঁলতেছেন, “লজ্জা ত্যাগ কর, ঈশ্বরের 
নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা ক? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়_তন থাকতে নয়। 
‘আমি’ এত বড় লোক, আম ‘হার হার’ ব'লে নাচবঃ বড় বড় লোক এ কথা 
শুন্‌লে আমায় কি বলবেঃ যাঁদ বলে, ওহে ডান্তারটা ‘হাঁর হার বলে নেচেছে। 
লজ্জার FAT! এ ভাব ত্যাগ কর।” 

ডান্তার_ আমার ওাঁদক দিয়েই যাওয়া নাই; লোকে fe বলবে, আমি তার 
তোয়াক্কা রাখ না। 

শ্রীরামকৃষ*_তোমার উটি খুব আছে। (সকলের হাস্য)। 

“দেখ, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা 
জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহভ্কারও অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্ব'ভূতে 
আছেন, এই নিশ্চয় বৃদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। 
যেমন পায়ে কাঁটা বিংধেছে, সে কাঁটাটা তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার 
প্রয়োজন। কাঁটাটা তোলবার পর দুটি কাটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান 
কাঁটা দূর করবার জন্য জ্ঞান কাঁটাট আনতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান 
দুইটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। লক্ষণ বলেছিলেন, 
'রাম! এ fe আশ্চর্য! এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বাশম্ঠদেব পত্রশোকে অধীর হ'য়ে 
কে'দেছিলেন! রাম বললেন, ‘ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অন্ঞানও, আছে, 
যার এক জ্ঞান আছে, তার অনেক জ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, 
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তার অন্ধকার বোধও আছে। ব্রচ্গ_ ন্রান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুপ্যের পার, 
ধর্মাধ্মের পার, শুচি-অশুচির পার!” 

এই বালিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবাঁত্ত কারয়া বালতেছেন-_ 

আয় মন বেড়াতে যাঁব। 
কালীকজ্পতরুমূলে রে চাঁরফল কুড়ায়ে পাবি॥ [ st ৪৬ 
[ অবাঙ্মনদোগোচরম্‌ রঙ্গের স্বরূপ বৃঝান যায় না] 

TW TTS কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর TH থাক্বে? 

শ্রীরামকৃষণ_নিত্যশ্যদ্ধবোধর;পম্‌। তা তোমায় কেমন ক'রে বুঝাবো? 
ah কেউ জিজ্ঞাসা করে, “ঘি কেমন খেলে?’ তাকে এখন কি ক'রে বুঝাবে? 
হদ্দ বলতে পার, ‘কেমন ঘি না ষেনন ঘি। একটি মেয়েকে তার একটি সঙ্গ+ 
জিজ্ঞাসা ক'রোছল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা ভাই. স্বামী এলে কিরূপ 
আনন্দ হয়? মেয়োট বললে, ‘ভাই, তোর স্বামী হ'লে তুই জানাব; এখন 
তোরে কেমন ক'রে বুঝাব।' পুরাণে আছে ভগবত যখন হিমালয়ের ঘরে 
জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানার্‌পে দর্শন দিলেন। 'গাররাজ সব রূপ দর্শন 
ক'রে শেষে ভগবতাঁকে বললেন, মা বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার 
যেন TMT হয়। তখন ভগবতা বল্লেন, বাবা ব্রহ্মদর্শন যাঁদ ক'রতে চাও, 
তবে ALAM কর। 

“aa কি জানস_ মুখে বলা বায় না। একজন বলোছল,_সব উীচ্ছিস্ট 
হয়েছে, কেবল TH CHG হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ব, 
আর সব MH, মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে; কিন্তু 
aa কি বস্তু, কেউ এ পর্যন্ত মুখে ব'লতে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত 
উচ্ছিষ্ট হন নাই! আর সাঁচ্চদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া, রমণ-যে fs আনন্দের 
তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে সে জানে” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
পণ্ডিতের অহত্কার-_পাপ ও পঢণ্য 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডান্তারকে সম্বোধন করিয়া বাঁললেন, “দেখ, অহঙ্কার 
না গেলে জ্ঞান হয় না। TE হ'ব কবে, ‘আমি’ যাবে যবে।' ‘আমি’ ও ‘আমার 
এই দুইটি অজ্ঞান। ‘তুমি' ও ‘তোমার’ এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক os, সে 
বলে-হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব করছো, আম কেবল বন্ত, আমাকে 
যেমন করাও তেমনি কাঁর। আর এ সব তোমার ধন, তোমার এশ্বর্য. তোমার 
জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তোমার যেমন 

হুকুম, সেইরূপ সেবা করবার আমার আঁধকার। 
“যারা একট; WHF পড়েছে, অমান তাদের অহঙ্কার এসে জোটে। ক-- 


ম্যামপকুর-বাটী--ভন্তসচ্লে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪১৯ 


ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হয়োছিল। সে বলে, 'ও-সব আম জান।' আম 
ধললুম, যে দিল্লী 1গাছলো, সে কি বলে বেড়ায় আম দিল্লী গোঁছ, আর জাঁক 
করে? যে বাব, সে কি বলে আম বাবু!” 

শ্যাম বসতান (ক- ঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ওগো বলবো কি! দাঁক্ষণে*বরে কালীবাঁড়তে একটি 
মেথরাণাীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে ২/১ খানা গহনা ছল। সে যে পথ 
দিয়ে আসছিল, সেই পথে দু-একজন লোক তার পাশ 'দিয়ে চলে যাচ্ছিল 
মেথরাণী তাদের ব'লে উঠলো, এই! সরে যা।’ তা অন্য লোকের অহঙ্কারের 
কথা আর কি বলবো? | 

শ্যাম বস_মহাশয়। পাপের শাস্তি আছে অথচ ঈশ্বর সব ক'রছেন, 
এ কি রকম কথা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কি, তোমার সোনার বেনে বাদ্য! 

নরেন্দ্র_সোনার বেনে বুদ্ধি অর্থাৎ calculating বৃদ্ধি! 

শ্রীরামকৃষ্₹_-ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে! বাগানে কত শত গাছ 
আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ সব হিসাবে তোর 
কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা। (শ্যাম বসুর ate) 
তুমি এ সংসারে ঈশ্বর সাধন জন্য মানব জন্ম পেয়েছ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে 
কিরুপে Sts হয়, তাই চেষ্টা FA! তোমার এত শত কাজ ক? ফিলজফা 
লয়ে বিচার ক'রে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হ'তে 
পার। শংড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার? 

ডান্তার__আর ঈশ্বরের মদ Infinite! সে মদের শেষ নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রীত)_আর ঈশ্বরকে আমমোন্তারী দাও না। তাঁর 
উপর সব ভার দাও। সৎ লোককে যাঁদ কেউ ভার দেয়, তাঁন ক অন্যায় 
করেন? পাপের NTS দিবেন, ক, না দিবেন, সে তান বুঝবেন। 

ডান্তার_তাঁর মনে fF আছে, feat জানেন। মানুষ হিসাব কারে fs 
যলবে? তান হসাবের পার! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্যাম বসুর প্রাত)_তোমাদের এ এক! কলকাতার STF 
গুলো বলে, ‘ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ।” কেন না, তান একজনকে সুখে রেখেছেন, 
একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতরও যেমন, ঈশ্বরের 
ভিতরও তেমাঁন দেখে। 

[ ‘লোকমান্য’ কি জীবনের উদ্দেশ্য? | 

“হেম দাক্ষণেশ্বরে যষেতো। দেখা হ’লেই আমায় বলতো, ‘কেমন SUITE 
মশাই! জগতে এক বস্তু আছে;_মান? ঈশ্বর লাভ যে মানুষ জীবনের 
উদ্দেশ্য, তা কম লোকই বলে ।” 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
"LA, সুক্ষ্ম, কারপ ও মহাকারণ 


জ্যম বস সুক্ষরশরীর কেউ fe দৌখয়ে দিতে পারে? কেউ te দেখাতে 
পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-যারা ঠিক Se, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে! কোন্‌ 
শালা মানবে আর না মানবে, তাদের দায় বক! একটা বড়লোক হাতে থাকবে, 
এসব ইচ্ছা তাদের থাকে না। 

শ্যাম বস:_ আচ্ছা, স্থুলদেহ, APACS, এ সব প্রভেদ কি? 

শ্রীরামকৃষ-_পণভূত লয়ে যে দেহ, সেইটি স্থুলদেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
আর চিত্ত, এই লয়ে সুক্ষমশরণীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দ লাভ হয়, 
আর সম্ভোগ হুর, সেইটি কারণ শরীর তল্ত্ে বলে, 'ভাগবতা তনু” সকলের: 
অতাঁত 'মহাকরণ' (তুরীয়) মূখে বলা যায় না। 

[ সাধনের প্রয়োজন-_ঈশ্ৰরে একমাত্র ভন্তিই সার ] 

“কেবল শুনলে কি হবে? fee করো। 

“সিদ্ধ [সিদ্ধি মুখে বললে ক হবেঃ তাতে ?ক নেশা হয়? 

“সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। কিছু খেতে হয়। কোনো 
একচল্লিশ নম্বরের সুতা, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের-_সূতোর ব্যবসা না ক'রলে 
এ সব কি বলা যায়? যাদের সূতার ব্যবসা আছে, তাদের' পক্ষে অমুক 
নম্বরের সুতা দেওয়া কিছ: শন্ত নয়! তাই বাল, কিছ সাধন কর। তখন, 
পল সুক্ষ্ম, কারণ মহাকারণ কা'কে বলে সব বুঝতে পারবে। যখন ঈশ্বরের: 
কাছে প্রার্থনা ক’রবে, তাঁর পাদপন্মে একমাত্র ভ্তি প্রার্থনা ক'রবে। 

“অহল্যার শাপ মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে, 
বর লও। অহল্যা বললেন, রাম যাঁদ বর দিবে তবে এই বর দাও__আমার AT 
Ll যোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষত নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার 
পাদপদ্মে আমার মন থাকে। 

“আম মা'র কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মা'র পাদপদ্মে ফুল দিয়ে 
হাত জোর ক'রে বলেছিলাম, ‘মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার 
জ্ঞান, আমায় “et Sle দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার 
অশুচি, আমায় শুদ্ধা CIs দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার 
পণ্য, আমায় “reels দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, 
আমার শদদ্ধাভন্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় 
ছরহদ্ধাভান্ত দাও ৷ 


Teta eee শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫১ 


“gst কিনা দানাদি কর্ম । ধর্ম নিলেই অধর্ম লতে হবে। পুণ্য নিলেই 
পাপ ল'তে হবে। জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান ল'তে হবে। শুঁচ নিলেই অশ্যুচ 
ল’তে হবে। যেমন যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। 
যার এক বোধ আছে, তার অনেক বোধও আছে। যার ভাল বোধ আছে তার 
মন্দ বোধও আছে। 

“যদ কারও শুকর মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে STS থাকে, সে PHAN 
ধন্য; আর হাবষ্য খেয়ে যদি সংসারে আসন্তি থাকে_” 

ডান্তার_তবে সে অধম! এখানে একাঁট কথা বাঁল_বুদ্ধ শুকর মাংস 
খেয়োছল। শুকর মাংস খাওয়া আর কালক্‌ (পেটে শুলবেদনা) হওয়া! 
এ ব্যারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আঁফং) খেতো। নর্বাণ-টর্বাণ কি জান? 
আঁফং খেয়ে বদ হয়ে থাকতো, বাহ্যজ্ঞান থাকতো না;_তাই নির্বাণ! 

বুদ্ধদেবের নির্বাণ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাঁসতে লাগলেন; 
আবার কথাবার্তা চালতে লাগল। 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
গৃহস্থ ও নিষ্কাম কর্ম—Iheosophy 


Brame (শ্যাম বসুর প্রাত)-সংসার ধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের 
পাদপদ্মে মন রেখে, কামনাশুন্য হ'য়ে কাজকর্ম ক'রবে। এই দেখ না, যাঁদ কার 
পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়তো কাজ 
gate করে, কিন্তু যেমন ফোঁড়ার দিকে মন পড়ে থাকে, সেইরূপ । 

“সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপাঁতর দকে, কিন্তু সে 
সংসারের সব কাজ করে। (ডান্তারের প্রত) TVR?” 

ডান্তার_ও-ভাব যদ না থাকে, বুঝব কেমন ক'রে? 

শ্যাম বসুকছ্‌ বোঝো বই ক! (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাঁসিতে)_আর এ ব্যবসা অনেক দিন ধারে ক'রছেন। 
কি বল? (সকলের হাস্য)। 

শ্যাম বসু_মহাশয়, থিয়সাফ ক রকম বলেন? 

শ্রীরামকৃফ__মোট কথা এই, যারা শিষ্য কারে বেড়ায়, তারা হাল্কা থাকের 
লোক। আর যারা fray অর্থাৎ নানা রকম শান্তি চায়, তারাও হালকা থাক্‌। 
যেমন গণ্গা হেটে পার হয়ে যাব, এই afer অন্য দেশে একজন ক কথা 
বল্‌ছে তাই TALS পারা, এই এক শাঁন্ত। ঈশ্বরে “SM Sls হওয়া এই সব 
লোকের ভার) কাঠিন। 


২৫২ ্রীত্রীরামকৃষ্চকথামৃত--১স ভাগ  [ ১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 


শ্যাম Tey তারা (থিয়সাঁফল্ট্রা) হিন্দুধর্ম পুনঃ স্থাঁপত 
চেস্টা করছে। 1 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি তাদের বিষয় ভাল জান না। 

শ্যাম PETA পর জাবাত্মা কোথায় যায় চন্দ্রলোকে, নক্ষত্রলোকে 
ইত্যাদ_এ সব থিয়সাফতে জানা যায়। 

শ্রীরামকৃষ২_তা হবে। আমার ভাব ক রকম জান? হনুমানকে একজন 
জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ ক feta? হনুমান বললে, “আম বার, Tote, নক্ষত 
এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম চিন্তা কাঁর। আমার ঠিক এ ভাব। ' 

শ্যাম বসু_তারা বলে, মহাত্মা সব আছেন। আপনার ক শ্বাস? 

শ্রীরামকৃ-আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন 
থাক। আমার অসুখটা কমূলে তুমি আসবে। যাতে তোমার শান্তি হয়, যাঁদ 
আমায় বিশ্বাস কর- উপায় হ'য়ে বাবে। দেখছো তো, আমি টাকা লই না, 
কাপড় লই না। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই অনেকে আসে। 
(সকলের হাস্য)। 

(ভান্তারের প্রীত)_-“তোমাকে এই বলা, রাগ কোরো না; ও সব তো অনেক 
FIO, মান, লেকচার;_এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও; আর 
এখানে মাঝে মাঝে আসবে, ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে!” 

কিয়ংকাল পরে ডান্তার বদায় লইতে গাত্রোথান কাঁরলেন। এমন সময় 
Bre গিরিশচন্দ্র ঘোষ আসলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধাঁল লইয়া উপাবচ্ট 
ছইলেন। ডান্তার তাঁহাকে দোখয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ 
কারলেন। 

ডান্তার-আঁম থাকতে উনি (গ্ারশবাব) আসবেন না! যাই চ'লে যাৰ 
ঘাব হয়েছি অমনি এসে উপাস্থত। (সকলের হাস্য)। 

গারশের সঙ্গে ডান্তার বিজ্ঞানসভার (Science Association) কথা 
হইতে লাগল। 

শ্রীরামকৃষ-_ আমায় একাঁদন সেখানে লয়ে যাবে? 

ডান্তার-তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে বাবে_ঈ*্বরের apse কাণ্ড 
লব দেখে। 


শ্রীরামকষ- বটে? 


aS পরিচ্ছেদ 
TH MA 


ডাক্তার (গারশের প্রাত)_আর সব কর—but do not worship him as God 
(ঈশ্বর ব'লে পৃজা ক'রো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ? 

fats কার মহাশয়? fala এ সংসার-সমদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে 
পার ক'রূলেন, তাঁকে আর কি কর্বো বলুন। তাঁর গু কি গু বোধ হয়? 

ডান্তার__গু'র জন্য হচ্ছে না। আমারও ঘৃণা নাই! একটা দোকানীর ছেলে 
এসেছল, তা বাহ্যে করে ফেললে! সকলে নাকে কাপড় দিলে! আমি তার 
ধাছে আধ ঘণ্টা বসে! নাকে কাপড় দিই নাই। আর মেথর যতক্ষণ না মাথায় 
করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আম জানি 
সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা Sa? আমি কি এর পায়ের ধুলা 
নিতে পার না?__এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদধুল গ্রহণ)। 

গারশ_4১0891৩ (দেবগণ) এই মুহূর্তকে ধন্য ধন্য করছেন। 

ডান্তার_তা পায়ের ধূলা লওয়া ি আশ্চর্য! আম যে সকলেরই নিতে 
পারি।_এই দাও! এই দাও! (সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ)! 

নরেন্দ্র ডোন্তারের প্রাত)_এ*কে আমরা ঈশ্বরের মত মনে কাঁর। কি রকম 
জানেন? যেমন ভোজটেবল্‌ ক্রিয়েসন্‌ (উদ্ভিদ) ও আ্যানিম্যাল ক্রিয়েসন্‌ 
(জাবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটি পয়েন্ট (স্থান) আছে, যেখানে 
এটা উদ্ভিদ কি প্রাণী, স্থির করা ভারী কঠিন। সেইরূপ Man-world 
(নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে, 
যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যান্ত মানুষ, না, ঈশ্বর! 

ডান্তার-_-ওহে, ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না। 

নরেন্্র_আম 0০৫ (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য 
ats) বল্‌ছি। 

ডান্তার_ও সব নিজের নিজের ভাব চাপতে হয়। প্রকাশ করা ভাল Aa! 
আমার ভাব কেউ বুঝলে না। My best friends (যারা আমার পরম বন্ধ) 
আমায় কঠোর TAKA মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে 
তাড়াবে! p 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তারের প্রাতি)_সোঁক!- এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি 
আসবে বলে বাসক-সজ্জা করে জেগে থাকে। 

গারশ- Every one has the greatest respect for you. (সকলেই 
আপনাকে যৎপরোনাঁস্ত শ্রদ্ধা করে)। 


২৫৪ Sipe Ss ভা ১৮৮৫, ২৭শে অক্টোবর 


ডান্ডতার_-আমার ছেলে আমার স্ত্রী পর্যন্ত__-আমার মনে করে ar- 
hearted (স্নেহমমতা শুন্য) কেন না, আমার দোষ এই যে, আমি ভাব কারু 
কাছে প্রকাশ কার না। 

গারশ_তবে মহাশয়! আপনার মনের কবাট খোলা তো ভাল at least 
out of pity for your friends (বন্ধুদের প্রাত অন্ততঃ কৃপা করে)_এই 
মনে করে যে, তারা আপনাকে বুঝতে পারছে না। 

ভান্তার_বল্‌বো কি হে! তোমাদের চেয়েও আমার feelings worked-up 
হয় (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)। নেরেন্দ্রের প্রাতি) I shed tears in solitrude— 
(আম একলা একলা বসে কাঁদ)। 

[sara ও জীবের পাপ গ্রহণ-_-অবতারাঁদ ও নরেন্দ্র] 

ডান্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত) ভাল, তুমি ভাব হ'লে লোকের গার পা দাও, 
সেটা ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -আমি ি জানতে পারি গা, কার: গায়ে পা দিচ্ছি fe না! 

ডান্তার_ওটা ভাল নয়, একটু তো বোধ হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আমার ভাবাবস্থায় আমার ক হয় তা তোমায় fe বলবো? 
সে অবস্থার পর এমন ভাব, Tit রোগ হচ্চে এ জন্য! ঈশ্বরের ভাবে 
আমার উল্মাদ হয়। উন্মাদে এরুপ হয়, দিক ক’রবো? 

ডাক্তার হীন মেনেছেন। He expresses regret for what he does ; 
কাজটা sinful (অন্যায়) এটি বোধ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো aa শঠ (কৃদ্ধিমান), তুই বল না; 
একে বুঝিয়ে দে না। : 

গিরিশ (ডান্তারের প্রাত)_মহাশয়! আপনি ভুল বুঝছেন। Gla সে জন্য 
alae হন নি। ata দেহ শুদ্ধ_অপাপবিষ্ধ। ইনি জীবের মণ্গলের জন্য 
তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ ক'রে এর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, 
তাই কখনও কখনও SA আপনার যখন কাঁলক (শৃলবেদনা) হয়োছল 
তখন আপনার কি রিগ্রেট (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত HORT? 
তা বলে রাত জেগে পড়াটা ক অনার কাজ? রোগের জন্য Facer (দুঃখ-কষ্ট) 
হ'তে পারে। তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য স্পর্শ করাকে অন্যায় কাজ 
মনে করেন না। 

ডান্তার (অপ্রাতভ হইয়া, 'গাঁরশের প্রাত) তোমার কাছে হেরে গেম, 
দাও পায়েরধুলা দাও। (গারশের পদধাল গ্রহণ)। (নরেন্দ্র প্রীত)_আর 
fee, নয় হে, his intellectual power (গাঁরশের ব্যাদ্ধম্তা) মানতে হবে। 

নরেন্দ্র ডোন্তারের প্রাত)আর এক কথা দেখুন। একটা Scientific 
discovery (জড় বিজ্ঞানের সত্য বাহির) করবার জন্য আপাঁন: life devote 


শ্যামপদ্কুর-বাটী-_ডক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫৫ 


(জাঁবন উৎসর্গ) করতে পারেন_শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানেন না। 
আর ঈশ্বরকে জানা grandest of all sciences (শ্রেম্ঠ বিজ্ঞান)-এর জন্য ইান 
health risk (শরীর নষ্ট হয় হউক, এরুপ মনের ভাব) করবেন না? 

ডান্তারর_যত religious reformer ধের্মাচার্য) হয়েছেন, Jesus, চৈতন্য, 
Ge, মহম্মদ শেষে সব অহগ্কারে পাঁরপূর্ণ_বলে ‘আমি যা বললুম, তাই ' 
ঠিক!’ এ কি কথা। 

গিরিশ (ডাক্তারের প্রাত)_মহাশয়, সে দোষ আপনারও হচ্ছে! আপাঁন 
একলা তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ 
আপনারও হচ্ছে। 

ডান্তার নীরব হইলেন। 

নরেন্দ্র ডোন্তারের প্রাতি)_ We offer to him Worship bordering on 
Divine Worship (একে আমরা পুজা কার-সে পৃজা ঈশ্বরের পজার 
প্রায় কাছাকাছি) : 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বালকের ন্যায় হাঁসতেছেন। 


পাঁরশিষ্ট 


বরাহনগর মই 
প্রথম পারচ্ছেদ 


আজ সোমবার ৯ই মে ১৮৮৭, জ্যৈন্ঠ-কৃষ্কা-দ্বিতীয়া feta নরেন্দ্রাদ ভক্তেরা 
মঠে আছেন। শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। রঞ্জন মাকে 
দেখতে 'গয়াছেন। মাষ্টার আসয়াছেন। 

খাওয়া-দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একট? বিশ্রাম কারতেছেন। বুড়গোপাল 
গানের থাতাতে গান নকল কাঁরতেছেন। 

বৈকাল হইল। রবীন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপাস্থত। শুধ পা, 
কালাপেড়ে কাপড় আধখানা পরা। উন্মাদের চক্ষু ন্যায় তাঁহার চক্ষের তারা 
Cine! সকলে জিজ্ঞাসা কারলেন, “ক হয়েছে?” রবীন্দ্র বাঁললেন, 
“একটু পরে সমস্ত ব'লাছ। আমি আর বাঁড় 'ফাঁরয়া যাইব না, আপনাদের 
এইখানেই থাকৃবো। সে বিশ্বাসঘাতক! বলেন ?ক মহশয়, পাঁচ বছরের অভ্যাস, 
মদ-_তার জন্য ছেড়েছি! আট মাস হলো ছেড়োছি! সে ক না বশবাসঘাতক1” 
মঠের ভাইরা সকলে বাঁললেন, “Sit ঠান্ডা হও। িকসে ক'রে এলে?” 

রবীন্দ্র-আঁম কলিকাতা থেকে বরাবর শুধু পায়ে TV এসোঁছ। 

ভন্তেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার আর আধখানা কাপড় কোথা গেল?” 

রবীন্দ্র বললেন, “সে আসবার সময় টানাটানি করলে, তাই আধখানা 
ছিড়ে corer 1” 

ভক্তেরা বলিলেন, “তুমি গঙ্গাস্নান করে এসো; এসে ঠাণ্ডা হও। তার 
পর কথাবার্তা হবে।” 

রবান্দ্র কলকাতার একাঁট আঁত সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
যয়ঃক্ম ২০/২২ বৎসর হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দাঁক্ষণেশ্বর কালশী- 
বাড়তে দর্শন করিয়াছলেন এবং তাঁহার fom কৃপাভাজন হইয়াছলেন। 
একবার তিন রাত্রি তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন। স্বভাব আঁত মধুর ও 
কোমল। ঠাকুর খুব স্নেহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বালিয়াছিলেন, “তোর "কিন্তু 
দেরী হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে! এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত 
পড়ে, তখন ঠিক সেই সময় পুলিশে foe, করতে পারে না। একটু থেমে 
গেলে তবে পালিশ এসে গ্রেপ্তার করে।” আজ রবীন্দ্র বারাঞ্গনার মোহে 
পাঁড়য়াছেন। কিন্তু অন্য সকল গুণ আছে। গরণবের ats দয়া, ঈশ্বরাঁচন্তা, 
এ সমস্ত আছে। বেশ্যাকে {বিশ্বাসঘাতক মনে কাঁরয়া অর্ধবস্তে মঠে আসিয়াছেন | 
সংসারে আর 'ফাঁরবেন না, এই সঙ্কম্প। 


We দ১-_লল্তপ্ভন্গীন ও সরেস্দের Boer R69) 


+ Tara গঞ্গাস্নানে যাইতেছেন। পরামাটণকের ঘাটে যাইবেন। একটি ভন্ত 
সঙ্গে ষাইতেছেন। তাঁহার বড় সাধ যে, ছেলোটর সাধুসঙ্গে চৈতন্য হয়। 
স্নানের পর তিনি রবীন্দ্রকে ঘাটের নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে 
মৃতদেহ দর্শন করাইতে লাগলেন। আর বললেন, “এখানে মঠের ভাইরা 
মাঝে মাঝে একাকী এসে রান্রে ধ্যান করেন। এখানে আমাদের ধ্যান করা ভাল। 
সংসার যে আনত্য, অ বেশ বোধ হয়।” রবীন্দ্র সেই কথা শঢ়নয়া ধ্যানে 
ঘাঁদলেন। ধ্যান বেশীক্ষণ করিতে পারলেন না। মন্‌ অস্থির রহিয়াছে। 
উভয়ে মতে ফাঁরলেন। ঠাকুরঘরে আসিয়া উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন। 
sete বললেন, এই ঘরে মঠের ভাইরা ধ্যান করেন, রবীন্দ্রও একটু ধ্যান 
কাঁরতে বাঁসলেন, কিন্তু ধ্যান বেশপক্ষণ হইল না। 
মণি-কি, মন কি বড় চণ্চল? তাই ব্যাঁঝ উঠে পড়লে? তাই বুঝি ধ্যান 
ভাল হ'লো না? 
রবান্দ্র-আর যে সংসারে ফিরব না, জা নিশ্চিত! তবে মনটা চণ্ডল বটে। 
মণি ও রবান্দ মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মাঁণ বৃদ্ধ- 
দেবের গল্প করিতেছেন। দেবকন্যাদের একটি গান শুনে বৃদ্ধদেবের প্রথম 
চৈতন্য হয়ৌছল। আজকাল মঠে বৃদ্ধ-চীরত ও চৈতন্যচারতের আলোচনা 
সর্বদাই হর। মাঁণ সেই গান গাহতেছেন-_ 
জুড়াইতে চাই কোথায় SW, 
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। 
ফরে ফিরে আসি, কত কাঁঁদ হাঁস, 
কোথা বাই সদা ভাব গো ST 
রানে নরেন্দ্র, তারক ও হারশ-কলিকাতা হইতে 'ফারলেন। আসিয়া 
বাঁললেন, উঃ খুব খাওয়া হয়েছে! তাঁহাদের কালকাতায় কোন ভক্তের বাঁড়তে 
নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। 
নরেন্দ্র ও মঠের ভাইরা, মাষ্টার, রবীন্দ্র ইত্যাঁদ এ*রাও দানাদের ঘরে 
বাঁসয়া আছেন। নরেন্দ্র মঠে আঁসয়া সমস্ত কথা শ্বানয়াছেন। 
[ Pers জীব ও নরেন্দের উপদেশ | 
নরেন্দ্র গাহিতেছেন-_গাঁতচ্ছলে যেন রবীন্দ্রকে উপদেশ 'দিতেছেন-_. 
ছাড় মোহ, ছাড় ছাড় রে কুমন্দ্রণা, জান তাঁরে তবে যাবে aT! 
নরেন্দ্র আবার গাহিলেন_যেন রবীন্দ্রকে হিতবচন ব'লছেন_- 
পীলেরে অবধূৃত হো মত্বারা, প্যালা প্রেম হাঁররস কা রে। 
বাল অবস্থা খেল TAL, তরুণ ভয়ে নারী বশ কা রে। 
বৃদ্ধা ভয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা, খাট পড়া রহে নাহি 
যায় বস্‌্কারে মস্‌কা রে! 
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নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরা HAA ভরম মিটে পশুকা রে। 
বিনা সংগদুর্ নর AWTS Ose, জ্যায়সা মুগ ফিরে বনকা রে। 

[কিয়ংক্ষণ পরে মঠের ভাইরা কালীতপম্বীর ঘরে বাঁদরা আছেন। 
hive বৃদ্ধচারত ও চৈতন্যচারত দুইখান নূতন পুস্তক ARNE! 
লরেন্দু, শশী, রাখাল, প্রসন্ন, মাস্টার ইত্যাঁদ বাঁসয়া আছেন। নূতন মঠে আস! 
পর্যন্ত শশা একমনে দিনরাত ঠাকুরের পুজাঁদ সেবা করেন। তাঁহার সেবা 
দৌখরা সকলে অবাক হইয়াছেন। ঠাকুরের অসুখের সময় তান রাতীদন 
বেরুপ তাঁহার সেবা কাঁরয়াছলেন, আজও সেইরূপ অনন্যমন, একভান্ত হইয়৷ 
সেবা কারতেছেন। 

মঠের একজন ভাই বুদ্থচাঁরত ও চৈতন্যচারত পড়িতেছেন। সুর sta 
একট: Tee চৈতন্যচারতামৃত পাঁড়তেছেন। নরেন্দ্র বইখানি sign 
RR বাঁললেন, “এই রকম ক'রে ভাল 'জানসটা মাটি করে?” 

নরেন্দ্র নিজে চৈতন্যদেবের প্রেমীবতরণ কথা পাঁড়তেছেন। 

মঠের ভাই--আম বাল কেউ কারুকে প্রেম দিতে পারে না। 

নরেন্দ্র আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম ?দিয়েছেন। 

. মঠের ভাই_অচ্ছা, তুমি কি তাই পেয়েছ? 

নরেন্দ্র_তুই ক বুকাবঃ তুই Servant class (ঈশ্বরের সেবকের থাকে)! 
আমার সবাই পা টিপবে। শরতা ?মাত্তর আর দেসো পর্বন্ত। (সকলের হাস্য)। 
তুই মনে করাছস Tis যে সব ব্যাঝাছস্‌। হোস্য)। লে তামাক ARF 
(সকলের হাস্য)। 

মঠের ভাই-সাজ-বো-না। (সকলের হাস্য)। 

মাষ্টার (স্বগত)-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইদের অনেকের ভিতর তেজ 
দিরাছেন। শুধু নরেন্দ্র ভিতর নয়। এ তেজ না থাকলে fs কামনী-কাণ্ন 
ত্যাগ হয়? 


[ মঠের ভাইদের সাধনা | 


পরাঁদন মঙ্গলবার ১০ই মে। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাদ মঠের ভাইরা 
আজ বিশেষরূপে মার পুজা কাঁরতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে face aa 
প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। GANS হোম ও বালির ব্যবস্থা 
আছে। নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন। 
) মাঁণ গঞ্গাস্নানে গেলেন। রবীন্দ্র ছাদের উপর একাকণ বিচরণ কাঁরতেছেন। 
শ্যানতেছেন, নরেন্দ্র সুর Pisa স্তব কাঁরতেছেন। 
ও মনো বদদ্ধ্যহঙ্কারাচত্তান নাহং 
© ন চ শ্রোত্রীজহে ন চ দ্রাণ-নেত্রে। 


বরাহনগর হউ- সন্তপ্ভজনীব ও নরেদ্দের উপদেশ 


ন চ ব্যোমভীমর্ন তেজো ন A, 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম ঘর 
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ BT, 
রন‘ বা সম্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ। 
ন বাক্‌ পাঁণপাদং নচোপস্থপাক় 
িদানন্দরুপঃ শিবোহহং PAREN 
ন মে দ্বেষরাগোৌ, ন মে লোভমোহোঁ, 
মদোনৈব মে CAS মাতয্য'ভাবঃ। 
ন ধম্মণে ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ 
শ্চদানল্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ঘর 
ন ALU ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং 
ন মন্তো ন তীর্থ ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোস্তা, 
চিদানন্দর্‌পঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ঘ 


এইবার রবীন্দ্র গল্পাস্নান কাঁরয়া আসয়াছেন; {ভিজে কাপড় 


২৫৯ 


নরেন্দ্র (মাণর প্রীত, একান্তে)_এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্যাস দিলে 


বেশ হয়। (মণি ও নরেন্দের হাস্য)। 


প্রসন্ন রবীন্দ্রকে ভিজে কাপড় ছাড়তে বাঁলয়া তাঁহাকে একখানা CN 


কাপড় আয়া দলেন। 


নরেন্দ্র মোণর প্রাত)_এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে BI 


att (সহাস্যে)_ক ত্যাগ? 
নরেন্দ্র_কামকাণন ত্যাগ । 


রবীন্দ্র গেরুয়া কাপড়খানি পাঁরয়া কালীতপস্বীর ঘরে গিয়া নিজনে 


বাঁসলেন। বোধ হয় একট; ধ্যান কাঁরবেন। 


rasta পাঁরজ্ছেদ 


Sires অশ্বিল'কুমার প্রভৃতি craven 


শ্রীঘন্ত কেশব নেন (১৮৮১), ‘দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অচলানচ্দ, শিবনাথ, হৃদয়, নরেন্দ্র, 'গারশ 

/ 
প্রাণের ভাই শ্রীম, তোমার প্রেরিত শ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত, চতুর্থ খন্ড, কোজাগর 
প্যার্ণমার দিন পেয়ে আজ দ্বিতীয়ায় শেষ করেছি। ধন্য তুমি! এত অমৃত 
দেশময় ছড়ালে! * *যাক্‌ তুমি অনেকাঁদন হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে আমার 
কি আলাপ হয়েছিল জানতে চেয়োছলে। তাই জানাবার একট; চেষ্টা কাঁর। 
কিন্তু আম তো আর শ্রীম'র মত কপাল করে আসান, যে শ্রীচরণ দর্শনের 
দিন, তারিখ মুহূর্ত আর শ্রীমুখানঃসৃত সব কথা একেবারে ঠিক ঠিক লিখে 
ANC! FORA মনে আছে লিখে যাই, হয়তো একাঁদনের কথা আর একাদনের 
বলে লিখে ফেলবো। আর কত ভূলে গোঁছ। : 


বোধ হর ১৮৮১ সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন। সোদন 
ক্ষশববাবুর আসবার কথা। আম নৌকায় দাক্ষণেশবর গয়ে ঘাট থেকে উঠে 
একজনকে জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, “পরমহংস কোথায়?” Tela উত্তর দিকের 
বারান্দায় তাঁকয়া ঠেদান দেওয়া এক ব্যন্তিকে দৌখয়ে বললেন, “এই 
পরমহংস।” কালাপেড়ে ধুতি-পরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে ভাবলাম, 
‘এ আবার কি রকম পরমহংস ? কিন্তু দেখলাম, দুটি ঠ্যাং উচু ক'রে, আবার 
তাই দুহাত দিয়ে বেষ্টন ক'রে আধাচিৎ হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হয়েছে 
মনে হ'ল ‘এর কখনও বাবুদের মত তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, 
তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন, Olena আঁত নিকটে তাঁহার ডান 
পাশে একাঁট বাবু বসে আছেন। শুনলাম তার নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যান বেঙ্গল 
গভর্ণমেপ্টের এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আরও ডান 1দিকে কয়েকটি 
লোক বসে আছেন। একট; পরেই রাজেন্দ্বাবূকে বললেন, “দেখো দাখন্‌, 
কেশব আস্‌ছে কি না?” একজন একটু এাগয়ে ফিরে এসে বললেন,“না।” 
আবার একটু শব্দ হ'তে বললেন-“দেখো, আবার দেখো।” এবারও একজন 
দেখে এসে বল্জেন_“না।” অমান পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বললেন, 
'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে--ওই এল sig প্রাণনাথ। হাঁ, দেখো 
কেশবের চিরকালই কি এই রাত! আসে, আসে, আসে না। কিছুকাল পরে 
সন্ধ্যা হয় হয় এমন সঙ্গয় কেশব দলবলসহ এসে উপাস্থত। 

এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ওকে প্রণাম করলেন, উনিও, ঠিক ca ক'রে 
একটু পরে মাথা তুললেন। তখন সমাঁধস্থ,বল্‌ছেন- “রাজ্যের কলকাতার 


Soy কেশন se sear ২৬৯ 


লোক জুটিয়ে নিয়ে এদেছেন_-আম কি লা বন্তৃতা করবো: তা আন পারবো- 
টারবো নি! করতে হয় তুমি কর। আম ও-নব পারবো ন ।” 

এ অবস্থায় একটু দিব্য হাঁস হেসে বল্ছেন--“আঁঙ্গ তোমার A 
দাবো থাকবো, আমি তোমার খাবো শোবে আর বাহ্যে যাযো। আমি ও-সব 
পারবো নি” কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপুর LU যাচ্ছেন, এক- 
একবার ভাবের ভরে “আঃ আঃ” কর্‌ছেন। 

আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, “এ কি ঢং?” আর তো কখনও এমন 
দেখ নাই; আর ষেরুপ বাসী তাতো জানোই। 

সমাধি ভঙ্গের পরে কেশববাবুকে বললেন, “কেশব একাঁদন তোমার 
ওখানে গেছলাম, শুনলাম gin বলছো, ‘ভপ্তি নদীতে ডুব দিয়ে সাঁচ্চদানন্দ- 
সাগরে গিয়ে পড়বো" আমি তখন উপর পানে ভাকাই (যেখানে কেশ্ববাবদর 
At ও অন্যান্য স্রঈলোকগণ বসোঁছলেন) আর জাব, তা'হলে এদের দশা হবে 
fer তোমরা গৃহণ, একেবারে সাঁচ্চদানন্দ সাগরে Ts ক'রে গিয়ে পড়বে? 
সেই নেউলের মত পেছনে বাঁধা ইট, কোনো Foe; হালে কুলঞ্গার উঠে বসলো, 
IFS থাকবে কেমন ক'রে। ইটে টানে আর ধপ কারে নেবে পড়ে। তোমরাও 
একট ধ্যান-ট্যান করতে পার কিন্তু দারাসূত ইট টেনে আবার নামিয়ে ফেলে। 
তোমরা Ste নদীতে একবার ডুব দেবে আবার উঠবে, আবার ডুব দেবে আবার 
উঠবে এমনি চলবে। তোমরা একেবারে ডুবে যাবে কি ক'রে?” 

কেশববাবু বললেন, “গৃহপ্থের fa হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ?” 

পরমহংসদেব “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্ু” ATOR বার বলে 
উদ্দেশে SA প্রণাম করলেন, তারপর বজলেন£--“তা জানো, একজনার AY - 
দুর্গোৎসব VO, উদয়াস্ত পাঁঠাবাঁল হাতো। কয়েক বংসর পরে আর বাঁলর 
সে ধুমধাম নাই। একজন জিজ্ঞাসা করলে মশাই আজকাল যে আপনার বাড়তে 
বাঁলর ধুমধাম নাই? সে বললে আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে! দেবেম্দ্ুও 
এখন ধ্যানধারণা করছে, তা করবেই তো। তা কিন্তু খুব মানুষ। 

দেখো, বতাঁদন মায়া থাকে, ততাঁদন মানুষ থাকে ডাবের মত। নারকেল 
যতাঁদন ডাব থাকে, তার নৈয়াপাত তুলতে গেলেই সঙ্গে মালার একট; উঠে 
আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হা'য়ে মায় তখন হয় ঝুনো। এ শাঁস আর 
মালা পৃথক হ'য়ে যায়, শাঁসটা ভিতরে ঢপর ঢপর করে। আত্মা হয় আলাদা, 
শরীর হয় আলাদা। দেহটার সঙ্গে যোগ থাকে না! ‘ 

«2 যে ‘আম'টে ওটাতেই হড় Tis বাধায়। শালার ‘আমি’ কি যাবেই 
না? এই পোড়ো বাঁড় অশ্বথ গাছ উঠেছে; Op ফেলে দাও আবার 
পরাঁদন দেখো, এক ফেকড়ণ গাঁজয়েছে;-ওী 'আঁম'ও অমান ধারা। পে'য়াজের 
বাঁট সাতবার ধোও শালার গন্ধ দক কছুতেই যাবে নি? 


২৬২ স্রী্ীরারকৃফকথ্তজে--১ন ভাগ [ stated 


কি বলতে বলতে কেশববাবূকে ষললেনঃ-হাঁ কেশব, তোমাদের কল- 
কাতার WM Ts বলে ঈশ্বর নাই? বাবু Tete দিয়ে উঠছেন, এক পা 
ফেলে আর এক পা ফেলতেই ‘উঃ পাশে কি হল’ বলে অজ্ঞান। ডাক ডাক 
ডান্তার ভাক1_ান্তার GCS আসতে ছ'য়ে গ্রেছে। জ্যাঁ-এরা বলেন ঈশ্বর 
ঘাই? 

এক ক দেড় ঘণ্টা পরে কীর্তন আরম্ভ হ'ল । তখন যা দেখলাম তা বোধ 
হয় জদ্ম-জন্মান্তরেও ভুলব Al সকলে নাচতে লাগলেন, কেশবকেও নাচতে 
দেখলাম, মাঝখানে ঠাকুর আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচ্ছেন। নাচতে নাচতে 
একেবারে স্থির_সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। TTS শুনতে 
দেখতে দেখতে বুঝলাম, ‘এ পরমহংস বটে ।" 

আর একাঁদন, বোধ হয় ১৮৮৩ সনে শ্রীরামপদুরের করেকাঁট যুবক সঙ্গে 
নিয়ে গেছলাম। সেদিন তাদের দেখে বললেন_4এরা এসেছেন কেন?” 

আমি-আপনাকে দেখতে। 

ঠাকুর__আমায় দেখবে Ta? এরা সব বিল্ডিং-টিলডিং দেখুক না? 

TI তা দেখতে আসে নাই, আপনাকে দেখতে এসেছে। 

ঠাকুর_-তবে এরা Tia চকমাকর পাথর! ভিতরে আগুন আছে। হাজার 
বছর জলে ফেলে রাখ, যেমন SA অমান আগ্দন বেরুবে। এরা Liat সেই 
জাতাঁয় জীব। আমাদের ঠক্‌লে আগুন বেরোর কই? 

আমরা এই শেষ কথা শুনে হাসলাম। সেদিন আর কি কি কথা হ'ল 
ঠিক মনে নাই। তবে “আমি'র' গন্ধ যায় না আর কামিনী-কাণ্চন, ত্যাগের 
কথাও যেন হয়েছিল। 

আর একাঁদন গোঁছ। প্রণাম করে বসেছি, বালিলেন£_-“সেই যে কাক 
ধ্ৰললে ফস্‌ ফস্‌ ক'রে উঠে, একট; টক একট; মাষ্ট, তার একটা এনে দিতে 
পার?” আমি বললাম_লেমনেড? ঠাকুর বললেন-“আন না?” মনে হয় 
একটা এনে দিলাম। এ দিন যতদুর মনে গড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি 
প্রশ্ন করেছিলাম--“আপনার কি জাতিভেদ আছে?” 

ঠাকুর-কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চার খেয়েছি, তবু 
একদিনের কথা বলাছি। একটা লোক লম্বা দাঁড়ওয়ালা বরফ নিয়ে এসোঁছল, 
গা কেমন খেতে ইচ্ছা হ’লো না, আবার একট; পরে একজন-_তারই কাছ 
থেকে বরফ নিয়ে এল-ক্যার-স্যাচর ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেললাম | তা জানো 
জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারকেল গাছ, তাল গাছ বড় হয়, CAAT 
তে আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমান খসে যায়। টেনে দছি'ড়ো না, 
& শালাদের মত। € 

আমি জিজ্ঞাসা করজাম-_“কেশববাবু কেমন লোক?” 


Teas উপদেশ ২৬০ 


ঠাকুর ওগো, সে দৈবাঁ মান্য | 

আম- আর CATA . 

ঠাকুর বেশ লোক, বেড়ে গায়। 

আঁম-_শিবনাথবাবু ? 

ঠ্াকুর_-* * বেশ মানুষ, তবে তর্ক কহে বে! 

আঁম-পহন্দূতে ও ব্রাঙ্গতে তফাৎ ক? বললেন_প্তফাৎ আর ক? 
এইখানে APRONS বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে আর একজন 
Sas ভিতর ‘রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাঁদ রং প্রং তুলে নেয়। ICRA 
নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে! আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে! 

“জল আর বরফ--নিরাকার আর সাকার! যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, 
জানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভান্তর হিমে জল বরফ হয়! 

«সেই একই জিনিস, নানা লোকে নানা নাম করে। যেমন পুকুরের চারপাশে 
চার ঘাট। এ ঘাটের লোক জল নিচ্ছে; জিজ্ঞাসা কর, বলবে ‘জল।' ও ঘাটে 
হারা জল িচ্ছে বলবে ‘পান৷? আর এক ঘাটে “ওয়াটার'; আর এক ঘাটে 
'আ্যাকোয়া'; জল তো একই ৷” 

বাঁরশালে অচলানন্দ তাঁ্থাবধুতের সঙ্গে দেখা হু'য়োছল বলাতে 
ধললেনঃ_.এসেই কোতরপোর রামকুমার তো?” আমি বললাম ‘আজ্ঞা ছাঁ।” 

ঠাকুর--তাকে কেমন লাগলো? 

আমি-খ্যব ভাল লাগলো | 

ঠাকুর--আচ্ছা, সে ভাল, না, আমি ভাল? 

আি-_-তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তানি পণ্ডিত বিদ্বান লোক 
আর আপন ক পাঁণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একট অবাক হায়ে চুপ করে 
রইলেন এক আধ ানট পরে আম বললামঃ--“তা তান পণ্ডিত হাতে 
পারেন, আপাঁন মজার লোক! আপনার কাছে মজা AN” 

এইবার হেসে বললেন, “বেশ বলেছো, ঠিক বলেছো ।” 

আমায় ‘জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার AGT দেখেছো?” বললাম, আজ্ঞা 
el সেখানে ক ক করতেন তাও কিছু বললেন, সেই নানা ভাবের সাধনের 
কথা, ন্যাংটার কথাও বললেন। আ'ম জিজ্ঞাসা করলাম, “তাঁকে পাবো কি 


তেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাথা থাক্‌লেই লাগতে পারে না! কাঁদতে 
ফ্কাঁদতে যেমন কাদাটুকু ধুয়ে যায় অমান টুক করে লেগে যায়! D 

আমি ঠাকুরের উত্তিগ্ীল শুনে শ্দনে লিখাঁছলাম, বললেনঃ “হাঁ দেখে, 
fafeu ?সাম্ধ করলে হবে না। (সন্ধি আনো, সিদ্ধ ঘোঁট, সিদ্ধি খাও।» এ. 
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এর পর আমায় বললেন “তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপণী 
নেশা করে থেকো! কাজকর্ম কর্ছ অথচ নেশাঁট লেগে আছে। তোমরা 
তো আর শুকদেবের মত হ'তে পারবে না- যে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটা-ভ্যাংটো হ'য়ে 
পড়ে থাকবে। 

“সংসারে থাকবে তো একখানি আম্মোজ্তারনামা লিখে দাও-_বক্চলমা 
দিয়ে দাও। উনি যা হয় ক'রবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাঁড়র ি'-এর মত! 
বাবুর ছেলে-পুলেকে কত আদর করছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে যেন 
তারই ছেলে; কিন্তু মনে মনে জান্‌ছে, ‘এ আমার নয়’; যেমন জবাব দলে 
ব্যাস. আর কোন সম্পর্ক নাই৷ 

“যেমন কাঁঠাল খেতে হ'লে হাতে তেল মেখে নিতে হয়, তেমান এ তেল 
মেখে নিও আহলে আর সংসারে জড়াবে না, লিপ্ত হবে ATL” 

এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হাচ্ছল; এখন তন্তপোষের উপরে উঠে লদ্বা 
হ'য়ে শুলেন। আমায় বললেন, “হাওয়া কর।” আম হাওয়া করতে থাকলাম | 
চুপ করে রইলেন। একট, পরে বললেন, “AS গরম গো, পাখাখানা একট: জঙ্গে 
1ভাজয়ে নাও। আমি বললাম, “আবার শোক ত আছে দেখাছ।” হেসে 
বললেন--“কেন থাকবে নি? ক্যা-নো-থাকৃবে fa?” আম বললাম, “তবে 
থাক্‌ থাক্‌, খুব থাক” সোঁদন কাছে বসে যে সুখ পেয়োছ সে আর বলবার 
নয়। 

শৈষবার-যে বারের কথা তুমি তৃতাঁয় খন্ডে (৩য় ভাগ, ১৬শ খণ্ড) 
উল্লেখ করেছ_সেইবার আশার স্কুলের হেডমাম্টারকে নিয়ে গেছলাম। তরি 
বি-এ পাশ করার অব্যবহিত পরে। এইবার এই সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর 
দেখা হয়েছে। 

গুঁকে দেখেই বললেন-_“আবার ইাঁট পেলে কোথায়? বেড়ে তো।” 

“ওগো তুমি ত উকিল। উঃ বড় বদ্ধ! আমায় একট; ater দিতে পার? 
তোমার বাবা যে সেদিন এসোঁছিলেন, এখানে ?তন fra ছিলেন।” 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম্‌, “তাঁকে কেমন দেখলেন?” 

বললেন-_-“বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে 'হাজাবাজ বকে” 

আম বললাম, “আবার দেখা হ'লে 'হাজাবাজটি ছাড়িয়ে দেবেন!" 

একট; হাসলেন। আমি বললাম, “আমাদের গোটা কতক ফথা TA 
বললেন, “হৃদয়কে চেনো?” (হৃদয় মুখোপাধ্যায়)। 

আমি বললাম, “আপনার ভাগ্নে ত? আমার সঞ্গে আলাপ নাই৷” 

ঠাকুর-হৃদে বলতো, 'মামা' তোমার ব্ীলগঁল সব এক সময়ে বাহে 
ফেলো না! ফি বার এক বলি কেন বলবে?’ আমি বলতাম, তা তোর ক হে 
শালা? আমার বাল আমি লক্ষবার এ এক কথা বলবো, তোর কিরে? 


খহেস্ধাকে উপদেশ ২৬৬ 


আমি হাসতে হাসতে বললাম, “তা বটেই Gi” 
কিং পরে বসে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন-- 
BL ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন। 

দই এক পদ গাইতে গাইতে ডুব ডুব বলতে বলতে ডুব! 

সমাধি ভঙ্গ হলো, পায়চারী করতে লাগলেন! ধ্যাত পরা ছিল তা 
দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এাঁদক দিয়ে 
খাঁনকটা মেঝে বেটিয়ে যাচ্ছে, ও দিক দিয়ে খানিকটা অমান পড়েছে । আম 
আর আমার সঙ্গী টেপা-টোপ sate আর চুপি চুপি বলাছ, 'ধ্যাতাউি পরা 
হয়েছে ভালো!’ একটু পরেই “দুর শালার ie’ বলে ধ্তিটা ফেলে দিলেন! 
দিয়ে দিগদ্বর হয়ে পায়চারী কর্তে লাগ্রলেন। Seales থেকে কার যেন 
হাতা ও লাঠি আমাদের সম্মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলেন--“এ ছাতা লা 
তোমাদের?” আমি বললাম, ‘না! অমান বললেন, “আমি আগেই বুঝোছি, 
এ তোমাদের নয়। আম ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পাঁর। সেই একটা 
লোক হি মাঁউ ক'রে কতকগুলো গলে গেল, এ তারই নিশ্চয় ।” 

কিছুকাল পরে এ ভাবেই খাটের উত্তর পাশে APSA হ'য়ে বসে 
পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা_“ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছো?” 

আমি বললাম, না আপাঁন খুব সভ্য। আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন? 

ঠাকুর-_-আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোন রকথে 
একটা ধ্াত-উৃতি জড়িয়ে বসতে হর। গিরিশ ঘোষকে চেনো? . 

আমি-কোন্‌ গারশ ঘোষ? থিয়েটার করে যে? 

ঠাকুর_হাঁ। 

আমি-দোঁখান কখনও, নাম জান? 

ঠাকুর_ভাল লোক। 

আমি--শ্ৰান মদ খায় নাকি? 

ঠাকুর খাক্‌না, খাক্‌না কণদন খাবে? 

TAA ST নরেন্দ্রুকে চেনো?” 

আম আজ্ঞা, না! 

ঠাকুর-_আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, মে বি-এ পাশ 
দিয়েছে, বিয়ে করে নি। 

OA আজ্ঞা, আলাপ করবো! 

ঠাকুর-আজ রাম দত্তের TY কীর্তন হবে সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার 
পময় সেইখানে যেও! 

আমি-ষে আজ্ঞা 

ঠাকুর_যাবে ত? যেও fey! 
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আমি_আপনার হুকুম হ'লো, তা AC না? অবশ্য A! 

ঘরে ছাঁৰ ক'খানা দেখলেন, পরে ‘জিজ্ঞাসা করলেন, “বৃদ্ধদেবের ছাঁব 
পাওয়া যায় 2” 

আম- শুনতে পাই, পাওয়া যায়। 

ঠকুর-সেই ছবি একখান তুমি আমায় fre! 

Si আজ্ঞা, যখন এবার আসবো, নিয়ে আসবো ॥ 

আন দেখা হল না! আর সেই শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্যে ঘটে নাই। 

সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাঁড় গেলাম। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। 
Sea একাঁট কামরার তাঁকয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন, নরেন্দ্র তাঁর ডান-পাশে। 
জাম সম্মুখে । নরেন্দ্রুকে আমার সাহত আলাপ করতে বললেন। 

নরেন্দ্র বললেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে। কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছে 
Tl আম বললাম, “থাক আর একাদন আলাপ হবে।” 

সেই আলাপ হর ১৮১৭ সনের মে 1S জুন মাসে, আলমোরায়। 

ঠাকুরের ইচ্ছা ত পূর্ণ হতেই হবে, তাই বার বছর পরে পূর্ণ হল। আছা 
দেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোরায় ক'টা Tra কত আনন্দে কাটাইয়া- 
ছিলাম কখনও তাঁর বাঁড়তে, কখনও আমার বাঁড়তে, আর একাঁদন নির্জনে 
ভাঁকে নিয়ে একাট পর্বতশৃঙ্গে। আর তার সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের 
ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা। 

ঠাকুরের সপ্দোও মাত্র চার-পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যেই 
এমন হয়েছিল, যে তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়োছি, কেমন 
বেয়াদবের মত কথা ACA; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে VG, ‘ওরে VCH 
কার কাছে গ্রেছলাম।' এ কাঁদনেই বা দেখোছ ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় 
করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসটুকু, যতনে পেটরায় পুরে রেখে 
fie সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃত- 
কপার আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে-এই ভেবে “ania চ TKD 
হয্যাম চ TE Gee আমারই যাঁদ এই, এখন বোঝ তুমি কেমন 
ভাগাধর ৷" 


প্রথবৰ ভাগ সমাপ্ত 


শালা Cc — রা 


শ্রীম মেহেন্দ্ননাথ মহেন্দুনা গত) 


৯২৩৬১ সালের ৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার, ইংরাজী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই 
নাগ পণ্চমীর দিন মহেন্দ্রনাথ, কালকাতা 1সমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ' দাস 
লেনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম RADA LS, মাতা স্বর্ণময়ী দেবা 
মধুসুদন OF ছিলেন এবং তাঁহার ভ্তির কথাও ঠাকুর জানতেন। মহেন্দ্রনাথ, 
RAN তৃতীয় Al কাঁথত আছে একে একে দ্বাদশবার Pew 
পূজা মানসিক কারবার পর এই পঢুত্রাট জল্সে। এ জন্য মধুস্‌দনের এই পত্রাটির 
উপর cme fe এবং যাহাতে বালকের কোন জন নাহয় নে বিষয়ে তান 
?বশেষ সতর্ক থাঁকতেন। বালক মহেন্দ্র অতিশয় সুশীল ও জনক-জননার 
প্রাত অনুরন্ত ছিলেন। তান আঁত অল্প বয়সের কথা স্মরণ করিয়া বলতে 
প্যারতেন। যেমন পাঁচ বংসর বয়সে তান জননীর সাহত মাহেশের রথ দোখতে 
ঘান। প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাদের নৌকা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে লাগে। সকলে 
ঘখন মান্দরের মধ্যে দেব-দেবী দর্শনে ব্যস্ত, তখন তান কেমন কাঁরয়া 
ঘ্রীশ্লীভবতারিণীর মাঁন্দরের সম্মুখে নাট-মান্দরে একাকা হইয়া পড়েন এবং 
মাকে দেখিতে না পাওয়ায় ক্রন্দন কারতে থাকেন। কে একজন এই সময় 
তাহাকে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিয়া AT প্রদান কাঁরয়া তাহার ক্রন্দন দূর কাঁরয়া 
দেন। মহেন্দ্রনাথ বলতেন, সে ঘটনা তাঁহার মনে সর্বদা বেশ জাগরুক 'ছিল। 
তিনি মানশ্চক্ষে সেই সদ্য নৰ্মিত ও প্রাতীষ্ঠিত দেবায়তনের শ্বেতকান্তি মনের 
মধ্যে পারষ্কার দেখিতে পাইতেন এবং মনে কাঁরতেন, যান তাহাকে তখন 
aval দিয়ছিলেন তান হয় তো চ্ৰয়ং শ্ৰীঠাকুরই ৰা হইবেন। 

মহেন্দ্ৰনাথ বাল্যকাল হেয়ার স্কুলে পড়া-শুনা কারতেন। তান আঁতশয় 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পরাক্ষাকালে তিনি সর্বদাই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান 


Sait হন। wien দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ-এ পরীক্ষাকালে 
esq খাতা একখানি না 'দিয়াও পণ্চম স্থান আঁধকার করেন এবং ১৮৭৪ 


বিবাহ করেন। কুঞ্জ দেবীকেও ঠাকুর ও শ্রীগ্রীমাতাঠাকুরাণণী বিশেষ স্নেহ 
ও ভালবাসিতেন। বন ত 
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৪ গ্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন? 


বেড়াইতে পাঁরত। ঠাকুর তাহাকে মধ্যে মধ্যে সান্তনা বাক্যে শান্ত কাঁরতেন, - 
বলতেন, “মনে ত্যাগ হলেই ত্যাগী, এখানে যারা আসে তারা কেউ গৃহ নর।” 
“চৈতন্যদেবের সংসারী-ভন্তেরা সংসারে GAPS হয়ে থাকতেন।” “তুম যে কাজ 
কর তাহাতে Fania খুব কম হয়” ইত্যাঁদ। দুর্বল শিশু যেমন ভরে 
উদ্বেগে মাকে প্রধান ও নিরাপদ আশ্রয় জানিয়া র্বশান্তর সাহত আঁকড়াইয়া 
থরে, মহেন্দ্রনাথও তেমান নিজের গৃহস্থ জীবনের দুর্বলতার ভয়ে ঠাকুরকে এমন 
ধাররাছলেন যে আমরণকাল এ রসে ভাবিয়া গিয়াছলেন। মুখে ঠাকুরের কথা 
ছাড়া অন্য কথা নাই। তাহার ভাব ছিল একমাত্র শ্রেয়ঃ, কাম্য, লভ্য প্রাতপাদ্য 
Bune মহেন্দ্রনাথের জীবন ঠাকুরময় হইয়া উঠিল। ঠাকুরই পরম 
AIS — 
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাঁধকং ততঃ 


সাধুসঙ্গ ও নির্জনে fein সাধন ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। বৃন্ধ বয়সে 
মহেন্দুনাথকে যাহারা দেখিয়াছেন মনে কাঁরতেন, Tia কোন যোগণ, কোন ঘা, 
wae যাচয়া শ্রীরামকৃষ্ণ cis বিলাইতে আশ্রমবাসণ হইয়া রাহয়াছেন। প্রাতে 
TOS, সন্ধ্যায় যখনই যাও দেখবে ভান্তকথা ও STAT! বেদ, পুরাণ 
কোরান, বৌদ্ধ্শাস্ত, গীতা, ভাগবত অধ্যাত্ম সকল শাস্ত্র হইতে হাঁর- 
কথা অজস্র ঝাঁরয়া পাঁড়তেছে। শ্রান্তি, ক্লান্তি নাই_কেবল সর্ব ধর্ম সর্ব- 
সাধনময় ঠাকুরের কথা । এক অসাধারণ ঠাকুরের সেবা তন-মন-ধন সবই তাঁহার 
কাজে লাগিয়া আছে! এরই নাম ?ক ‘দাস আম’ যাহা হনুমানের ভাব? 
দাস হইবার ভাগ্য লাভ কাঁরতে কেই-বা চাঁহতেন না, 
বা চাহিবে না এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গেরা তাহার দাস ত বটেই। ইনিও শ্রীরাম" 
কৃষ্ণের চিহ্নিত “তুমি আপনার লোক, এক পত্তা-যেমন fort আর পত্রে!” 
এই ঠাকুরের Aaa কথা তাঁহারই পারচায়ক। ঠাকুরের কার্য করিবেন এ 
কথা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে fates fale মহেন্দ্রনাথও (শ্রীম) 
ঠাকুরের কর্ম কারবেন তাহার আভাস তান মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন আমরা 
DATS মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই- মা, আমি আর বাঁকতে পার ‘AT 
রাম, মহেন্দ্র, বিজয় প্রভাকে শান্ত দাও এরা এখন থেকে তোমার কাজ করুক!” 
মা ওকে (মাষ্টারকে) এক কলা শল্তি দীল কেন? ওঃ বুঝোঁছ, ওতেই তোর 
কাজ হৃবে।” শ্রীশ্রীঠাকুর, Ws মহাশয়ের ভিতর যে আসামান্য শান্তর সণ্যার 
করিয়াছিলেন তাহার সামান্য এক কলার প্রয়োগের ফলই কি 'কথামৃতের' 
রচনা?) মাচ্টার মহাশয়কে একদিন ঠাকুর বালয়াছলেন_“মা ভাগবতের 
গণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে সংসারে রাখেন, নয় তো ভাগবত কে শোনাবে?” 
ইত্যাদি। কাজেই দেখা যায় নরেন্দরনাথ যেমন ঠাকুরের কার্যে'র জন্য আসিয়া 
ছিলেন এবং ঠাকুরও তাহাকে শান্তির চাপরাস দিয়াছলেন, মহেন্দুনাথও সেই- 
রুপ পিতৃধনে TS হন নাই। তিনিও শান্ত ও ভান্তির অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন' লাক সংগ্রহ কার্ষের উপযুক্ত কারবার জন্য ঠাকুর তাহাকে মধ্যে 
মধ্যে তপস্যা করাইতেন। ১৮৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৮৪, জানুয়ারীর 
মাঝামাঝি পর্যন্ত তান মাসাধককাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পদছায়ায় * দক্ষিণেশ্বরে 
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থাকিয়া নিরাবাচ্ন্ন সাধনা করেন। ঠাকুরের সঙ্গ করিতে কাঁরতে যেমন তাহান্র . 
হদর-কপাট VM যায় অমনি সঙ্গে সঙ্গে অহত্কারও নাশ হইতে থাকে॥ 
ঠাকুর বলতেন “এর অহগকার AL” অহঙ্কার থাকিলে তাহার জাবনে যে 
কাজ কারবার ভার তান ঠাকুরের কাছে পাইলেন, তাহা কাঁরতে পারতেন না। 
সে কাজ ঠাকুরের কথা লোককে শোনান। পাঁচ ভাগ শ্রীত্ীকথামূতের মধ্যে 
টন রা কে সপ ক কা যাহে 


মাত। সেগ্ীল সেবকের নির্মল হৃদয়াকাশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছাব ছাড়া আর 
কিছুই নয়। এমনি করিয়া নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়াঁছলেন বালয়াই ষ্বামণী 


মধ্যে মধ্যে ঠাকুর যে তাহার পরীক্ষা লইতেন তাও শ্রীপ্রীকথামৃতে পাওয়া 
বায়_-১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর। এইভাবে দেখা যাইতেছে এই কার্য মহেন্দ্রনাথের 
জন্য 'নির্দিন্ট ছিল। মহেন্দ্রনাথ শ্রীঠাকুরের সঙ্গকালীন তাঁহার অমৃতময়ী 
আমর বাণী দৈনন্দিন বিবরণে ড্যায়ার-তে লিপিবদ্ধ কারয়াছিলেন। a, 
তারিখ, বার, [তিথি সমেত। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া Gospel ও শ্রীত্রীরাম্ব 
কৃষ্ণকথামৃত পাঁচ ভাগের উৎপাত্ত। এ কাজ ইতিহাসে দ্বিতীয় বার হইয়াছে 
বলিয়া শোনা ঘায় নাই এবং অবতার পুরুষের জীবন-চারত এমনভাবে আর 
কখনও কোন অবতারেই লেখা হয় নাই। ইহা এক নূতন ধরণের এবং 
্রীত্রীকথামৃত সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান নেশন্‌ পত্রে Mr. N. Ghose মহাশয় সত্যই 
লাখয়াছলেনঃ__ 


“They take us straight to the truth and not through meta- 


‘physical maze. The Style is Biblical in simplicity. What a treasure 


would it have been to the world, if all the sayings of Sreekrishna, 
Buddha ; Jesus ; Mohammad ; Nanak ; Chaitanya could have been 
thus preserved.” 

এ কাজ কি যে-সে কাঁরতে পারে, কারলেও এমন খাঁটি ভাবে হয় না। এ 
কার্যে ঠাকুরের ইচ্ছা ও কৃপা চাইই। তাই তিনি আগে পান্রকে নিরহচ্কার 
করাইয়া লইলেন। তাই মহেন্দরনাথ নিজেকে লুকাইবার জন্য বহু কাল্পনিক 
নাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও শ্রীপ্রীকথামৃতে পাওয়া যায়। 

মহেন্দ্রনাথের মুখের কথা ও ভাবে দেখা যাইত যে সব'তোভাবে ঠাকুরের 
দাস হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাহয়াছেন এবং নিজেকে সন্ন্যাসী রাখিয়াছিলেন। 


গু গ্রল্বকারের tee cet 


প্রায়ই বাঁলতেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত-“70 be as perfect as 
our Father in Heaven is Perfect.” ঠকুরের দেহান্তের পর তান 
বরাহনগর মঠে মধ্যে মধ্যে গয়া গুর ভাইদের AC থাকতেন যাহাতে তাহাদের 
সেবা ও সাধনা_ত্যাগ্ ও কঠোরতার আদর্শ নিজের মধ্যে ঘনীভূত হয়। মাঝে 
মাঝে ঈশ্বরের উপর wer নির্ভর কারবার উদ্দেশে নিঃস্ব লোকের ন্যায় 
সেনেট হলের সম্মুখে রান্রযাপন কাঁরতেন। মাঝে মাঝে কুঁটিতে 
থাকিয়া সাধুদের ন্যায় তপস্যা কারতেন। সময় সময় তীর্থ হইতে আগত 
যাতীদের দেখবার উদ্দেশে হাওড়া স্টেশনে যাইতেন এবং তাঁহাদের প্রণাম 
কাঁরতেন। রা রান কা এবং 


যোগ করিয়ে দেয়।” মহেন্দ্রনাথ সুযোগ-সুবিধা পাইলেই ঠাকুরের সঙ্গ 
কাঁরতেন, দৃক্িণেশ্বরে বা কোন ভন্তমান্দরে।. এমন ক টিফিনের সময়ও তান 
ঠাকুরের সঙ্গ কারতেন যখন কোন ভন্তমান্দিরে ঠাকুর আঁসতেন। এই ঘন ঘন 
কলের পরাঁক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় 
‘বিদ্যাসাগর মহাশয় খোঁটা দয়া বালয়াছলেন-_সাম্টার পরমহংসকে 'নয়ে ব্যস্ত, 
্কুলের কাজ ভাল-মন্দ হওয়ার দিকে লক্ষ্য কারবার সময় নাই।” এই গঞ্জনায়, 
টি cet তিনি তংক্ষনাং are চাকর ছাড়িয়া দেন। 
পরে ঠাকুর শ্নানয়া বালয়াছলেন-“বেশ করেছ, মা চালিয়ে দেবেন।” ঠাকুর 
কোন 'কছর প্রয়োজন হইলেই তানি মহেন্দ্রনাথকে তাহা বাঁলতেন। 

এই সঙ্গে বালতেন--“সকলের {জানিস গ্রহণ কাঁরতে পার ati” 

TEN তাঁহার আচার-ব্যবহার ও সরলতার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণভন্তমণ্ডলাীর 
মধ্যে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের 1পতাঁবয়োগের পর যখন সংসারে 
ভারী কচ্ট অথচ সাধনের জন্য প্রাণ আট;বাট; করিতেছে তখন মহেন্দ্রনাথ ?তন 
মাসের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে ঠাকুরের faves নিশ্চিন্তমনে 
সাধনা করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র 
stag মাতার নিট আঁত গোপনে বন কৈছন সাহায্য দিয়া আসিতেন। 

Ee সন্তানগণ বরাহনগরে একাঁটি মঠ 


আসত, Wat নিকটই শরণাগাতি স্বীকার করিতেন। Ale 


শ্রীতীমাতাঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা কাঁরতেন। 

্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণণীও মহেন্দ্রনাথের বাটাঁতে কখনও পক্ষ্যাধক, কখনও বা 
মাদাধিককৃজ বাদ করিয়া যাইতেন। প্ঘট-প্রতষ্ঠা করিতে ঠাকুরের দ্বারা 
্বপ্নাদিষ্ট হইলে At মহেন্দ্নাথের বাউীতে আসিয়া নিজ হচ্তে “ঘট প্থাগনা' 
ও পুজা WIM করেল। তখন হইতেই Sarg বস্তবাট? ‘ঠাকুর বাড়ী’ নামে 
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পাঁরাচত ও প্রাসাঁদ্ধ লাভ করে। কলেজ স্ট্রীটে ঠন্ঠানিয়া এলাকায় বিদ্যাসাগর 
কলেজের খুব সাল্নকটেই এই ঠাকুরবাড়ী (১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধূরী লেন 
কাঁলকাতা-৬)। ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের ব্যবহৃত চটীজ্‌তচ জপের নালা, Sara . 
Pri কৌটা ও পদচিহ্ন, ঠাকুর ও মায়ের মস্তকেন্র কেশ ও শ্রীহস্ত ও Aa 
নখরাজি সকাল-বৈকাল-ও সন্ধ্যায় পূজা ও আরতি হয়! এই ঠাকুর ঘরে শ্রীমা 
ই জুরে স্বামীজ ও অন্যান্য ঠাকুরের অন্তরঙ্গ 

সন্ন্যাসী ও গৃহাভন্তরাও এই ঠাকুরঘরে পূজা কাঁরয়া ?গয়াছেন। শ্রীম'র ঘরে 
ঠাকুরের ব্যবহৃত জানা, গ্লাস, মোলেস্কনের ব্যাপার, মাস্ট ঠাকুর 
প্রদত্ত দেওয়া ছি ভক্তদের দর্শনের জন্য রাক্ষিত আছে। এই ঘরেই কথামত 
নাচত হয়! বেলুড় মঠ, মায়ের বাটণ উদ্বোধন), বলরাম মন্দির প্রভাঁতর ন্যারই, 
Aaa ঠাকুরবাড়ী এক 'মহাতীরর্থ স্থান ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে SE 
মণ্ডলীর সমাগম উত্তরোত্তর বাঁড়তেছে ! 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে 'নয়ামতভাবে প্রাতি মাসে মহেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমায়ের 
সেবার জন্য টাকা পাঠাইতেন। ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও কোন eA প্রয়োজন 
হইলে মহেন্দ্রনাথকে জানাইতেন। ‘জগদ্ধান্রী পূজার faire জাম খাঁর? 
কারবার কালে মহেন্দ্রনাথের ale হুকুম ও আদেশ কাঁরয়াছলেন_জম ক্রয়ের 
টাকা পাঠাইতে। তাঁনও পত্রপাঠ ৩২০, টাকা পাঠাইয়াছলেন। দেশে 
জলকম্টের সময় কূপ খননের জন্য মায়ের ছুকুমে একশত টাকা পাঠাইয়া- 
ছিলেন। মঠে সাধু-ভন্তরা সাধন-ভজন কারবার জন্য পাহাড়ে বা দরস্থানে গমন 


krishna’ (According to to ML a Son of the Lord and Fock 
প্রথম প্রকাশ করেন। ইংরাজীতে গস্‌পেল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে, 
‘রামচন্দ্র দত্ত যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত “তত্তুমঞ্জরীতে (অগ্রহায়ণ ১৩০৪) 
লিখিলেন_“শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ গ্ৃপ্ত...গ্রভুর ate তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস 
সেইরূপ বিশ্বাসের পাঁরচয়স্বরূপ, প্রভুর ভীন্তগুলি মন্য্যশাসঙ্গত চেষ্টায় 
সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুশ্তিকাকারে মাঁদ্রত কাঁরয়া {বিতরণ করিতেছেন... 
গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই Sorcerer for খণ্ডাকারে বাঁহর না 


ন ‘স্রীজ্ৰীরামকৃষ্ষণকথাম্‌ত--শ্রীষ- 
কাত” নাম ধারণ করিয়া তত্মঞ্জরণী, Taya, উদ্বোধন, হিন্দ; পত্রিকা প্রভাত 
তংকাল"ন প্রচাঁরত মাসিক পারায় প্রকাশিত হইতে লাগল | পরনে এইসব একদর- 
ভূত কাঁরয়া স্বামী ্রিগুণাতাতানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন প্রেস হইতে ১৯০২ সালে 
প্রথম ভাগ প্রকাশিত BA! পরে দ্বিতীয় ভাগ্গ--১৯০৪, তৃতীয় ভাগ_-১৯০৮, 
চতুর্থ ভাগ--১৯১০ এবং AST ভাগ্ন-১৯৩২ খম্টান্দে প্রকাশিত হয় 
ভারতীয় ও বিদেশী Urata ler ভাবায় এই পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে 


১ম--১৮ 


৬ | প্রন্ঘকারের সংক্ষিপ্ত জ্রীবনন 


সকলেই বলিতে লাগলেন_ বঙ্গ সাহিত্যে এক অমূল্য ATA প্রচার হইয়াছে। 
নব্যভারত লিখিলেন__-ম' ভিন্ন এই রত্ন আর কাহারও ঘরে নাই। সঞ্জীবনী 
[লাঁখলেন- শ্রীন্রীরামকৃকথামৃত বস্তুতঃ অমৃতের fate! মনীষী রোমা রোঁলা 
fatecea— “The exactitude is almost stenographic.” 

শ্রীপ্রীকথামৃত প্রকাশের পর মঠে ও শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে নূতন নূতন ভক্তের 
সমাগম হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠে সন্ন্যাসী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে 
লাগল। শোকতাপের সংসারে শান্তির মন্দাকনীধারা প্রবাহিত হইল। স্বামী 
প্রেমানন্দ লীখলেন_“কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোক প্রাণ পাচ্ছে, সহস্র 
সহস্র SE আনন্দ উপলব্ধি করছে, কত শত লোক সংসারের তাপে তাঁপত 
হ'য়ে শান্ত পাচ্ছে এই শোক মোহের সংসারে।” সকলে চানতে পারলেন 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ লোকপাবনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণে 
প্রাণ সমপর্ণ কারলেই জীবের শান্তি আসবে ও জীব [নয় হইবে। ১৯৫৫ 
থুষ্টাব্দে শ্রীম'র জন্মোংসব উপলক্ষে সভাপাঁতির ভাষণে *হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
TA AT প্রথম তাঁহার কথামৃতের মাধ্যমে শ্রীপ্রীরামকৃষদেবকে আত অল্প 
সময়ের মধ্যেই লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্‌ঘাঁটিত করেন। এই কথামৃত fold 
রচনা না করিলে শ্রীঠাকুরকে চিনতে বহু বিলম্ব হইত। গাহস্থ্য ধর্ম পালন 
কারয়াও যে ভগবং সত্তাকে লাভ করা বায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দার্শত এই সত্য শ্রীম'র 
মধ্যে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উাঠয়াছে।” পাশ্চাত্ত দেশ হইতেও বহু ভক্তের 
তাঁহার বাটীতে সমাগম হইল। Teta দিনের পল দিন, মাসের পর মাস, বছরের 
পর বছর একমাত্র গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই তাঁহাদের শুনাইতেন। মহেন্দ্র 
নাথ বালতেন-__“ঢ am an insignificant person, but I live by the side 
of an ocean, and I keep with me a few pitchers of sea water, 
When a visitor comes, I entertain him with that. What else can 
I speak of but his words ?” 

এমন প্রাণস্পর্শী ও দরদপূর্ণ ভাবে বালতেন, মনে হইত যেন ঠাকুরের নিকট 
বাঁসয়াই তাঁহারা উহা শহানতেছেন। যে স্থানে বসিয়া তান ঠাকুর সম্বন্ধে 
আলোচনা কারিতেন, সেই স্থানে ও ঠাকুরের লীলা ক্ষেব্রগ্ীলর মধ্যে যেন সেতু 
নির্মিত হইত। তাঁহার আলোচনা বাস্তবরূপে রূপায়ত হইত। পল: ব্রাল্টন 
মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিবরণী Search 
in Secret India পুদ্তকে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
প্রসণ্গে একস্থানে লিখিরাছেন-:4 venerable patriarch has stepped-out 
from the pages of Bible and a figure from Mosaic times has turned 
to 19911” স্বামী যোগানন্দ ভবিষ্যং অধ্যাত্ম জীবন লাভে গ্রথমাবস্থায় 
মহে্দ্নাথের নিকট কির্‌প were পাইয়াছিলেন নে বিষয় “Au 
biography of a Jogi aa লাপবদ্ধ কাঁরয়াছেন। মহেন্দ্নাথ গ্‌হী- 
সন্যাসী ; তাঁহার জীবনকথা ত্যাগের উজ্জল দক্টান্ত। Slashes Nae 
FATS শব্ধ অপরুপ ART নয়-ইহা দিব্যজবনের অমরবাণদ। মহেন্দু- 
নাথের সংস্পর্শে, আসিয়া বহ যুবক সন্ন্যাসী হইয়াছেন ও ধর্মজশবনে নূতন 
অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। যাঁহারা একবার তাঁকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহার 
ফোগীজনোচিত মুৰ্তি, Pastas সরলতা কখনও ভলবার নয়। দ্বানী 


গ্রশ্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৯ 


বিড্ঞনানন্দ একসময় বলেন “যে মঠের চৌদ্দ আনা সাধু দেখছ সন্ন্যাসী 


Gospel of Sri Ramakrishna Vol. II এবং Morn, Star-g 
প্ীপ্রীকথামৃতের অন্য অধ্যায়গৃলির অনুবাদ তাঁহার অনুমাত ও পরামর্শ উপেক্ষা 
ফাঁয়া হওয়ায়, (তান কির্‌প ব্যাথত ও অন্তরে আঘাত পাইয়াছলেন তাহা 
তাঁহার পত্রে পারলাক্ষত হইয়াছে- “Dear Avyakta Babaji. My love 
and salutations to you all. The translation of Gospel (শ্রীশ্রীকথামৃত) 
in the morn. Star is, I regret to say, not satisf., to me. Being 
an eye witness I naturally want the spirit to be kept up in the 
translation. Moreover the report of a meeting should not appear 
in a mutilated form. The translation should be done by myself. 
You may do the work after my passing away which is by no 
means at a distant contingency. I am 76 and my health is’not at 
all good. It is painful to see the Gospel presented in this way. 
I do not approve the translation which has appeared as Vol II 


from Madras...” মহেন্দ্রনাথ কখনও কাহাকেও শিষ্য করেন নাই, মন্ত বা 
দ্বীক্ষা দেন নাই। ঠাকুরের প্রাতাট কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কারবার চেষ্টা 
কাঁরতেন। তাঁহার ধর্মীবষয়ে গোঁড়ামী ছিল না এবং সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র 
শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় মৃর্ত দোখতেন। সারাজীবন ধাঁরয়া ঠাকুরের অমিয় 
অমৃতবাণী পাঁরুবেশন জীবনের ব্রতরূপে পালন কারিয়াছেন। মাম্টার মশায়ের 
TA পুস্তকে স্বামীজির ভ্রাতা পৃজ্যপাদ “মহেন্দ্রনাথ দত্ত 1লাঁখয়াছেন__ 

“তাঁহার ভাব ছিল গুরু, ইস্ট এক৷" TAS ইন্ট, ইচ্টই গুরু, উভয়েতে 
আভন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, তাঁহার বিষয় চিন্তা, অনুধ্যান ও 'নিরাঁবাচ্ছিন্ন চর্চা 
কারয়া তাঁহার অন্তরটা শ্রীরামকৃষময় হইয়াছিল এবং বাহরটা মহেন্দ্র গুপ্ত 
{ছল। তাঁহার tise বা স্বাতল্ত্যভাব ত্যাগ কয়া (তান রামকৃষ্ণময় হইবার 
চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। অন্যাবধ চিন্তা, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা ভাব নিজে 
কিছুই রাখেন নাই। যাহাকে ইংরাজীতে বলে_Fiery independent Spirit 
বা Self Assertion— “তান তাহা রাখেন নাই অর্থাৎ প্রজবালত আঁগ্নাশখার 
নায় স্বাধীন চিন্তা বা আত্মীবকাশের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ত্যাগ কারিয়াছলেন। 
তলার রামকৃফময় অন্তর হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতাবম্ব হইয়া থাকাই যেন 
ত রর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য বালতেঁছ তানি তাঁহার স্বাধীন 
1চন্তা বা ব্যান্তত্ব বা স্বাতন্াভাব বিসর্জন দয়া গৃরুগত প্রাণ হইয়াঁছলেন। 
গুরুর আদেশ, গুরুর বাণী, গুরুর প্রসঙ্গ এই হইল তাঁহার পক্ষে অদ্রান্ত ও 
একমাত্র ধোয় বিষয়। অবশ্য সংসারের কার্ষে বা স্কুলে পড়াইবার সময় অর্থাৎ 
নিম্নস্তরের কার্যের সময় তাঁহার নিজের ব্যান্তত্ব ও স্বাতন্ত্য ছিল। তিনি যখন 
ঘর সংসার কাঁরতেন বা প্কুলের তত্ত্বাবধান কারতেন তখন তাঁহার নিজের TSA 
গত ছিল. এই সকল নিম্নস্তরের কথা । কিন্তু নিম্নস্তরের কার্ষের ভিতরেও 
বে তাঁহার রামকৃময় দৃষ্টি ও রামকৃষবর্ণ সংামাশ্রুত ছিল তাহা বেশ স্পস্ট 


